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ভূমিকা 


শরীর-চর্চ। জাতীয় শিক্ষার একটা অত্যাবশ্তক অঙ্গ। নকল দেশেই 
বালক ও যুবকগণের ব্যার়ামাদি শিক্ষার সুসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা আছে এবং 
এই উদ্দোস্তে নানারূপ কণ্যাণকর প্রতিষ্ঠানাঁদির উদ্ভব হইসীছে । সেদিনও 
ইংলগ্ডের 'জাতীয় ক্রীড়াভূমি সমিতি” তরুণদিগের জন্য একটা খেলার মাঠ 
সংগ্রহার্থ সাধারণের নিকট দেড় কোটা টাকার জন্ত আবেদন করিয়াছেন। 
জার্মানীতে জিলাঁর জিলায় “ক্রীড়। পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। 
'ক্রীড়াই জাতীয় ব্যাধি অপসরণের মহোৌষধ*-_-ইহাই হইয়াছে নব্য 
জার্মানীর মূলমন্ত্র। কেবল আমাদের দেশেই এ সম্বন্ধে সংহত ভাবে 
কোন প্রচেষ্টা এ পব্যন্ত হয় নাই। স্ুশিক্ষীর এই প্রয়োজনীয় 
অঙ্গটি অবহেলা করিয়া বাঁডাঁতী আজব কত না অপমান-অত্যাচার মাথ| 
পাতিয়। সহ করিতেছে । আমরা যে-সমাঁজে বাদ করি, তাহাতে 
ধন-প্রাণ মানমর্ধ্যাদ| লইয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেকেরই আত্মরক্ষার 
সক্ষম হওয়া প্রয়োজন । 

মাতৃজীতির অবমাননা দর্শন করিয়+ও যাহার। নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকে, 
মানুষের পঙক্তিতে তাহাদের ঠাই কোথায়? তাই বলি, বাঙলার 
তরুণদল, অপরের উদাসীন্তায় দোষারোপ করিয়া নিজেদের ক্ষাপুরুষতা 
ঢাঁকিতে চেষ্টা করিও না, সমাজের শোচনীয় অক্ষমতার বিষয় স্মরণ 
করিয়। তাহার প্রতিক্ব্রে কতসুহর হও । এই অন্মমতার কাঁরণ পুরুষোৌচিত 
শক্তি-সাহসের অভাব ৬৯41 ০5 008. মনে সাহন হয় 
না। মুতরাঁং সংযত সাধকের ন্তাক় একনি হইয়া শরীর-চর্চ। কর, 


শক্তি সঞ্চঘ্ন কর । তোমাদের সংহত চেষ্টায় সমাজে প্রাণশক্তি জাগ্রত হইলে 
দর্বত্তের পাঁপাচার'আপনিই অন্তহিত হইবে। 
দেশে সংহত ভাবে শরীর-চর্চা প্রচলিত না হইলেও আমাদের, মধ্যে 
.শক্তিসাধক কৃতী পুরুষের অভাব নাই। তাহারা আমাঁদেরই মত ডাঁল- 
ভাতে পরিপুষ্ট এবং একট্ট জলবাধুতে লালিত ও বর্ধিত হইয়াও অসাধারণ 
শক্তি-সামর্থ্য লাত করিয়৷ জগতের শক্তিমীনের বৈঠকে কীতিধবজ! তুলিয়া! 
ধরিয়াছেন। সেই সমস্ত আদর্শ চরিতগুলি সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে 
শরীর-দাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। এজন্য তীহাদের শিক্ষাদীক্গা' ও 
কর্মজীবনের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । দেই পরিচয় 
গ্রদানের উদ্দেশ্ট লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির জন্ম । 
পত্রিকাদিতে নান! প্রবন্ধে কয়েকজন খ্যাতনামী ব্যায়াম-বীরের 
ক্ষিপ্ত জীবন-কথা৷ ইহার পূর্বে সাঁমান্তই আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু 
গ্রন্থাকারে এবং ধারাঁবাহিক ভাবে বাঙলার ব্যায়াম-বীরদের জীবনী 


ইহাই গ্রথম। ভরদ আছে, জাতির এত বড় ছুষ্দিনে বাঙালী ইহা! উপেক্ষা 
করিতে পারিবে না । 

্রস্থশেষে সরল ব্যায়াম-প্রণালীর একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় দেওয়া 
হইয়াছে । যাহাদের ব্যায়াম-চর্চার কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা নাই, 
তাহারা এই প্রণালীতে ব্যায়ামাদি করিতে পারিবেন । 

পরিশেষে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে বাহারা আমাকে সাহাঁযা করিয়াছেন 
তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত গোবরবাবু, শ্রীযুক্ত ফণীবাবু, 
বর্ীয় মহেন্দরবাবু, গ্রযুত রাঁজেনবাবু, শ্রীযুত ননীবাবু তাহাদের জীবন-কথা 
জানাইয়া আমীকে অপরিশোধনীয় খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
শ্রযুত সূ্য্যব|বু তাহার ভ্রাত। ৬গ্ঠামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী 
সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। 


৮গ্তামীকাস্ত বাবুর জীবনীর জন্য আমি শ্রীযুত বিষাদভূষণ দীসগ্রপ্ত এম-এ 
মহাশয়ের নিকট বিশেষ খণী। সুভাট্যাঁগ্রীম-নিবাী ৬পরেশনাথের সন্বন্ধী 
শ্রীধুত অশ্বিনীকুমার দত্ত এর্বং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত প্র্রফুল্লচ্ত্র ঘোষ বি-এল, 
মহোদয় পরেশবাঁবুর জীবনী বলিয়া দিয়া অশেষ উপকার করিয়াছেন 
ইহা ব্যতীত অনেক পুস্তক-পত্রিকাঁদি হইতে এবং আরো অনেকের নিকট 
বহু সাহাষ্য পাইয়াছি। সে জন্ত তাহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। পরিশেষে আমার যে সমস্ত অকৃত্রিম বন্ধু এই পুস্তকের 
জন্য নিজেদের সময় ও কাঁজ নষ্ট করিয়। পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং উৎসাহ 
দিয়াছেন তাহাদিগের প্রতি আমাঁর পরম কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। বস্তৃতঃ ইহাদেরই চেষ্ট ও শ্রমে এই গ্রন্থখান! 
প্রকাঁশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। 

এই গ্রন্থের লভ্যাংশের কিয়দংশ কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে শরীর- 
চ্চার উন্নতিতে ব্যয়িত হইবে। 

অনেক দৌষ-ত্রুটি এই বইতে অবশ্যই আছে । আমি যে-কয়টি 
জীবনী লিখিয়াছি তাহাদের দ্বারাই বাঁঙউ.লাদেশের ব্যায়াম-বীরগণ 
নিঃশেষিত হন না। ইহার! ব্যতীত বাঙলাদেশে জীবিত ও মৃত, হিন্দু ও 
মুনলমীন, আরো অনেক ব্যায়াম-বীর আছেন। তাহাদের জীবনী ধাহার! 
অবগত আছেন, তাহার! জানাইলে সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রহণ করিব ও 
পরবর্তী সংস্করণে প্রকাঁশ করিব। 

শ্রীমন্‌ মহাবীর কুস্তিগীরদিগের ইষ্ট দেবতা । তাহারই বীধ্যযপ্রদ পবিত্র 
নাম স্মরণ করিয়! বাডীলী-জীবনে তাহার মঙ্গল আশিস্‌ মাঁগিতেছি। অয়ং 
আরম্তঃ শুভায় ভবতু। 


নিবেদক 
বর্ষা। ১৩৩৪ লাঁল। উ্মী্বন্নিলচত্দ্র হজ্ব 


দ্বিতীস্ব লংস্রব্পণেন্র ভুমিকা 

ব্যায়ামে ৰাডালী'এত শীদ্র আবার ছাঁপিতে হইতেছে দেখিয়! মনে হয় 
বুঝি বাঙালীর স্থুমতি ফিরিয়াছে। বাঁঙাঁলীর জীবন স্বাস্থ্যে 'ও মৌনর্ধ্যে 
ভরপুর হউক, হৃদয়ে এই আশা! লইয়াই বইথান! লিখিয়াছিলাম। আন্ত 
আমার আনন্দ এই, দেশের গুটিকয়েক ছেলেও শরীর-সাঁধনায় প্রকৃত 
সাধকের মত আত্মনিবেশ করিয়াছেন। বাঙালীর শরীর-সাধনায় এই ক্ষ 
গ্রন্থথানি যদি কিছু-মাত্র সহায়তা করিতে পারে, তাহাতে আমার শ্রমের 
চরম সার্থকত! | 

এই সংস্করণে বই খানায় কিছু কিছু নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। 
'ভরুণ বাঙ্লাঁর শারীর-সম্পদ্‌" বাঙ্লার তরুণ'জীবনে আশা ও উৎদাহ 
দিতে পারিবে, আশা করি। 


চৈত্র, 
ৃ উ্লীতন্নিলচত্দ্র মো 
১৩৩৫ 
তৃতীন্ব সহস্ষব্রশের ভুমিকা 


ব্যায়ামে বাঙালী দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকদিন হইল নিঃশেষিত 
হইয়াছিল। উপর্যাপরি নাঁন! বিপংপাঁতে যথাসময়ে ইহার নৃতন সংস্করণ 
প্রকাশ করিতে পারি নাই। এ ক্রটা মার্জনা সহ্ৃদয় পাঁঠকগণ করিবেন। 
আশাকরি, এ সংস্করণও দেশবাঁপীর নিকট বরণীয় ও আঁদরণীয় হইবে। 
বলা বাহুল্য, এ সংস্করণেও বইথাঁনায় যথোচিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
সাধিত হইয়াছে। বাঁউজার বাহিরে বাঁঙাঁলী ব্যায়াম-বীর শীর্ষক প্রবন্ধে 
বর্ষাতি বাবুর জীবনীটুকু শদ্ধেক়্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস মহাশয়ের 
একটা প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্ত তাহাকে আন্তরিক 
কৃতজ্ঞত! জানাইতেছি । 
বৈশাখ, 1 
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শ্ঠ।মাকান্ত 


বাউল! দেশের শিক্ষিত ও তরুণ দলে যে ছুই কৃতী পুরু 
শরীর-চ্চা ও সাহপিকতার প্রথম প্রেরণ দিয়। গিয়াছেন তাহাদের 
একজন স্বনামখ্যাত মল্পবীর শ্যামাকান্ত, আর একজন তীাহারই 
স্থহদদ ও সহযোগী পরেশনাথ। ইহাদের পূর্বের বাঙালীর 
শতমুখী প্রতিভার এই দিকটা! দেশের তরুণদের কাছে যেন রুদ্ধ 
ছিল। শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে উহার 'বড় একটা আদর ছিল 
ন।। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাখের সাধনা ও তপস্যা তরুণ 
বাঙলার প্রাণে একটা নূতন আকাওক্ষা গাগাইয়৷ তুলিল, 
নব উৎসাহের দীপ্ত প্রদীপটি উদ্জ্বল করিয়া ধরিল। আত্মবিস্মৃত 
জাতির হৃদয়ে অতীতের গৌরব-স্যৃতি জাগিয়া উঠিল। বাঙালী 
বুঝিল, জগতের বীর-সভায় তাহার আসনখানা কারো! চেয়ে 
একটুও নুন ঝা নীচু নয়। 


ব্যখসাকান্ত 


সে বড় বেশী দ্রিনের কথা নয়। সিপাহী-বিপ্লব প্র হইয়া 
গিয়াছে ।, ইংরাজী ১৮৫৮ সাল, ঝাঁউলা ১২৫৫ সন। এই থছর 
জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বগয় শ্যামাকান্ত বর্দেযাপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। 
শ্যামাকান্তের বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে । 
ইহার! ফুলিয়া মেলের বন্দ্যঘটী বংশীয়। বিক্রমপুর সমাজে অতি 
উচ্চ কুলীন বিষু ঠাকুরের পালটি বলিয়া এই বংশটির বিশেষ 
খ্যাতি আছে। 

শ্যামাকান্তের বাবার নাম ৬ শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি 
ত্রিপুরা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। শ্যামাকান্তের ঠাকুর- 
দাদা ৬ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুলিশের ইন্স্পেক্টার 
ছিলেন। শ্যামাকান্তেব। চারি ভাই, ইনিই জ্যষ্ঠ। তাহার 
সব কয়টি ভাই-ই বেশ বলবান্‌ ও স্থস্থ-সবল। তীহার বোন 
তিনটি। তাহার অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সৃষধ্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঢাকার জজকোর্টের উকিল । ইনিও বেশ স্থুস্সবল এবং 
বড় অমায়িক ও পরোপকারী । 

শ্যামাকান্তের বাল্য জীবনের অনেক খটনায়ই তাহার নির্ভীকতা 
ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া বায় । যখন তাহার বয়স পনর বছর 
সেই সময়ে তিনি একদিন গ্রামের নিকটস্থ কোন হাটে তৈল 
কিনিতে যান। তৈলের মাপ লইয়া তৈল-বিক্রেতার সহিত 
খ্ামাকান্তের কথায় কথায় ঝগড়। শাধিয়া উঠে। শ্যামাকান্ত 
বলিলেন, ভাল করিয়৷ ঠিকমত মাপিয়া দাও, না হয় টাকা ফেরৎ 
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দাও। তৈল-বিক্রেত৷ সে কথা আমলই দিলনা, বরং আরো গরম 
হইয়। অগ্যায়রূপ বচসা আরম্ভ করিল। তখন, শ্যামাকাস্ত খপ. 
করিয়। তাহার টাকার থলিটা হস্তগত্ত করিয়া একদৌড়ে গিয়া 
নৌকার উপর ীড়াইলেন। তৈল-বিক্রেতারা পাছে পাছে 
দৌড়িয়। আসিল। তখন উপায় 1 _লাঠিখানাও হাতে ছিলনা । 
শ্যামাকান্ত নৌকার বৈঠাখানি লইয়া সেই সমস্ত ঝগড়াটে 
'লোৌকদ্িগকে আক্রমণ করিলেন। ব্যাপার কিছু সঙ্গীন হইয়া 
উঠিল। কিন্তু বালক আর থামে নী। অবশেষে স্থানীয় 
কয়েকজনন্ভদ্রলোক আসিয়। ঝগড়া মিটাইয়৷ দেন। তাহারা 
(তৈল উচিতমত মাপিয়া দ্রিল। শ্যামীকান্ত তাহাদের টাকার 
খলিটা ফিরাইয়া দিয়! হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিলেন। 
শ্বামাকান্ত ছোটকাল হইতেই স্বভাবতঃ বেশ স্থুস্থ-সবল 
ছিলেন। তার উপর ব্যায়াম-চচ্চার ঝৌকটা তাহার চিরদিনূই 
ছিল। তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে (তখন বর্তমান কলে- 
জিয়েট স্কুল ও ঢাক! কলেজ এক সঙ্গে ছিল ) ভত্তি হইলেন, তখন 
পুর্ণোছ্ভমে ও অসীম উৎসাহের সহিত ঢাক| কলেজের বিশাল 
জিমনাসিয়ামে নানারকম ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার 
পূর্বেব তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেন এবং কিছুকাল বাবার 
কর্মস্থল মুরাদনগরে সেখানকার স্কুলেও পড়েন । লেখাপড়ার চেয়ে 
ডন-কস্রতের দিকেই যেন তার নজরট। বেশী পড়িল। ছুর্দধল 
বাঙালীর কঙ্কালগয় ম্লান ছায়াটি তাঁর চোখের সাম্‌্নে সব সময়েই 
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ভাসিতে থাকিত। সে দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। প্রতিজ্ঞ। দৃঢ় করিলেন__জগতের বীরের সভায়' 
বাডীলীর নাম ও মান রাখিবেন। 

কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময়ই বিখ্যাত মল্লবীর পরেশ" 
নাথের সহিত উহার ঘনিষ্টতা হয়। উভয়ে মিলিয়া লক্মনী- 
বাজারের ৬অধর ঘোষের নিকট তাহারই আখড়ায় 
পূর্ণোৎসাহে কুস্তিচর্চ। করিতে থাকেন। আখড়ার লাল 
মাঁটীতে দুইটি বন্ধুকে এমন অভিন্ন সূত্রে গীথিয়া তুলিয়াছিল 
যে একজনের নাম করিলে লোকে আজিও উভয়ের কথ৷ 
স্মরণ করিয়৷ চোখের জল ফেলে । আজিও বন্ধুত্বের স্থৃতিমাখা 
সেই আখড়া, সেই লালমাঁটী ঢাকা সহরে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু 
সেই ল্যাউট্‌-পরা লালমাটীতে-রাঙা-দেহ বন্ধু দুইটির অভাবে 
মেখানকাঁর বাতাসও যেন হাহাকার করিয়া কাদিয়া গুমরিয়া 
ফিরিতেছে। ঢাকা অঞ্চলের পালোয়ানেরা লাল টকটকে মাটাতে 
কুস্তি লড়িয়া৷ থাকেন, কলিকাতার মত কালো! গঙ্গার মাটী এখানে 
নাই। শ্যামাকান্ত যখন সেই লাল মাটিতে কুত্তি লড়িয়া মাটি- 
মাখা শরীরখানা লইয়া! উ্সিতেন, তখন সেই বিশাল শুভ্র গৌরবর্ণ 
দেহটি দেখিয়া মনে হইত, তেজ ও বীধ্য যেন ঠিক্রাইয়' 
পড়িতেছে। শুনা যায় শ্যামাকান্তের “পুটি” পাঁচটি নাঁকি 
খুব সাফাই ছিল। যাহাকে-তাহাকে পুট্টি মারিয়া কাবু করিয়া 
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দিতে পারিতেন। তিনি এই সময় অনেক পেশাদার পাঞ্জাবী 
পালোয়ানদিগকে কুত্তিতে চিৎ করিয়া হারাইয়া দিয়াছেন । 

শ্যামাকান্ত পরিমিত ও স্বল্লাহারী ছিলেন । তবে কুস্তি-চচ্চার 
সময় তাহাদের ওস্তাদ ৬ঠঅধর ঘোষ নাকি আধ মণ দুধের মালাই 
তাহাকে ও পরেশনাথকে খাওয়াইতেন। সে সময়ে অধর ঘোষের 
অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল ॥ 

পাঠ্যাবস্থায়ই তাহার সৈনিক হওয়ার খুব সখ হয়। তখন 
যৌবনের প্রথম উন্মেষমাত্র । জীবনটা তখনও স্বপ্ররাজ্যে। 
এখনকার ছেলেদের যেমন ইচ্ছা! হয়, একজন সৈনিক হইয় 
নেপোলিয়ান বা গ্যারীবল্ডার মত নাম করা], শ্যামাকান্তেরও মনে 
তখন এই সঙ্কল্পই জাগিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ছেনা হওয়৷ 
ঝ যুদ্ধবিদ্া শিখার সখট! বাঙ্গালীর পক্ষে একটা বে-আইনী বে- 
আদরবী। কি করেন, ইংরেজ সরকার তো তাহাকে সেনা-বিভাগে 
চকিতে দিবেন না। কাজেই শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ-__দুই 
বন্ধুতে মিলিয়া জটলা করিলেন। পরামর্শ হইল, কোন দেশীয় 
রাজ্যে যাইয়া সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়া যুদ্ধবিষ্ভা শিখিবেন। 
একদিন ছুই বন্ধুতে বাড়ী ছাড়িযা পশ্চিমে রওনা হইলেন। 
গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। 
কিন্তু এ সমন্ত সৈনিক বিভাগে যে ঘ্বৃণিত দাসত্বপরায়ণতা ও 
দুর্নীতি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাহাদের সেনা হইবার সাধ 
মিটিল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 
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ইহার পুর্বেবও আফগান যুদ্ধের সময় আর একবার শ্যামাকান্ত 
উত্তর ভারতটা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তথ্নও এই মতলবই 
ছিল, বদি আফগান যুদ্ধে লডাই করিতে যাইতে পারেন। 

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্যামাকান্তের মা ধরিয়া 
বসিলেন, ছেলেকে বিবাহ করিতেই হইবে। শ্যামাঁকান্ত 
অনিচ্ছাসব্বেও মায়ের অনুজ্ঞা এড়াইতে না পারিয়া বিবাহ 
করিলেন। বিবাহ বিক্রমপুরেই নিষ্পন্ন হইল। 

বিবাহের কয়েক ম'স পর শ্যামাকান্ত একবার আগড়তলা' 
বেড়াইতে যান। আগড়তল! ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী । 
মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন ত্রিপুরার রাজ।। 
শ্যামীকান্তের শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম-পটুতার কথা তিনি 
আগেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাহার ব্যায়াম'কৌশল ও দৃঢ় 
বলিষ্ঠ শরীর দেখিয়া তাহাকে নিজের পার্খচর নিযুক্ত করিতে 
চাহিলেন। শ্যামাকান্ত প্তার নিকট লিখিলেন। তারপর 
পিতার অনুমতি পাইয়া মহারাজের সহচর নিযুক্ত হইলেন। 
মহারাজ শ্যামাকান্তকে তখন হইতেই খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন 
এবং তাহার যখন যাহা-কিছু দরকার হইত তখনি তাহা দিতেন। 
শ্যামাকান্ত দুই বছর মহারাজের কাছে থাকেন। তারপর কোন 
বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় সে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিস্পুরা 
ছাড়িলেও ত্রিপুর-রাজ তাহাকে ভুলেন নাই। শ্যামাকান্ত ধতদিন 
জীবিত ছিলেন ততদিন মহারাজের অনুগ্রহ ও অনুরাগ হইতে 


১৪ 


ব্যাীতম বাডজলা 


কখনও বঞ্চিত হন নাই। পরবর্তী কালে যখনই তিনি তীহান্ধ 
সার্কাস লইয়া আগরতলা গিয়াছেন সব সময়েই মহারাজ বাহাদুর 
তাহাকে সমাদর করিয়া নিতেন এবং পুরস্কত করিয়া সম্মানিত 
করিতেন। 


আগড়তল৷ ছাড়িয়া শ্যামাকান্ত বরিশাল জিলা স্কুলে আসিয়া 
ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি একটি সার্কাসের 
দল গড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধৰ 
সকলেই তাহাকে এ কাজ করিতে নিষেধ করেন। সকলেই 
বলিলেন, এ কাজে বিপদের সম্ভাবনা! ও জীবনের আশঙ্কা খুৰ 
বেশী। কিন্তু স্বাধীন-চেতা শ্যামাকান্ত মরণ-বাঁচনকে বড় বেশী 
একটা গ্রান্ত করিতেন না। তাই আঠাব বছরেব যুবক এমনতর 
কাজে লাগিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীহট জেলার 
স্থনামগঞ্জে তিনি একটা চিতা বাঘ ক্রয় করিলেন। এইটীই 
তাহার প্রথম বাঘ । আফিং বা কোন মাদক দ্রব্যের দ্বারা অনেকে 
বাঘ বশ করিয়া থাকে । স্তপ্রসিদ্ধ ডনগীর স্যাণ্ডো একবার 
এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। সে সিংহটার থাবা 
মুখ প্রভৃতি মারাত্বক অঙ্গগুলি চামড়া দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল, এবং উহার নখ কিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু 
শ্যামাকান্ত ও-সব ভড়ংকায়দার ধার ধারিতেন না। তিনি 
সোজা খাঁচার ভিতর ঢুকিতেন, তারপর জোর জবরদস্তি 
করিয়া রীতিমত লড়াই জুড়িয়া দিতেন। এমন করিয়া দুষ্ট 


ণ্‌ 


স্টখরা বপন 


মাস মধ্যেই সেই বাঘটাকে বশ করিয়া সেই স্থুনামগঞ্জেই 
উহার সহিত খেল! জুড়িয়৷ দিলেন। বাঘের খেলায় এই তার 
প্রথম চেষ্টা, এবং সে চেষ্টা সফল হইল। এই বাঘটা বশ 
করিতে তাহাকে অনেকবার নখ ও দস্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে 
হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার সাহস ও মনের জোর বাড়িল, 
অভিজ্ঞতা! জন্মিল, এখন তিশি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষ্থ 
বন্য ব্যাত্্র সিংহ প্রভৃতি যে কোন হিংআর জন্তু বশ করিতে 
পারিতেন। হাসিতে হাসিতে পিঞ্জর মধ্যে ঢুকিয়া এই সকল 
হিংস্র জন্তুর সহিত রোমাঞ্চকর খেলা করিতেন। শ্যামাকান্তের 
চোখের তীব্র চাহনিতে বাঘ যেন আপনি নিস্তেজ হইয়া পড়িত। 

এখন হইতে দেশময় শ্যামাকান্তের নাম পড়িয়া গেল। 
এই সময়ে ভাওয়ালের জয়দেবপুরের রাজ! একটী স্থন্দরবনের 
“রয়েল বেঙ্গল” বাঘ ধরিয়া আনেন। এ বাঘটা তিনি 
শ্ামাকান্তের শক্তি ও সাহসের পুরক্ষার স্বরূপ তীহাকে দান 
করেন। ভাওয়াল-রাজ তাহাকে আরো একটি বাঘ পুরস্কার 
দিয়াছিলেন। 

শ্যামাকান্তের হাত দুইটিতে অসাধারণ জোর ছিল এবং মনে 
অমানুধিক বল ছিল। তাই তিনি হিংস্র বাঘের সঙ্গে এমন 
নির্ভীক ভাবে লড়িতে পারিতেন। বাঘের থাবায় কত জোর 
রাখে, একটি গল্প বলি। ভাওয়াল-রাজ যে বাঘটা উপহার 
দিয়াছিলেন সেই বাঘটা শ্যামাকান্ত ট্রেনে চাপাইয়া ঢাকা লইয়া 


৮ 


হ্যামামে বাঙালী 


আসিলেন এবং পরেশনাথের বর্তমান আখড়ায় উহাকে শিকল 
দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। এই বাঘটার নাম ছিল গোপাল । 
বাঘটার নিকটেই পরেশনাথ বসিয়! আছেন এবং বাঘের শরীরে 
কি রকম জোর থাকিতে পারে সেই সব কথাবার্তী চলিতেছে। 
পরেশনাথ বাঘের সহিত কোন দিন খেলাও করেন নাই, বাঘের 
শক্তি সম্বন্দেও তাহার কোন ধারণ ছিল না। কথাবার্তা 
হইতেছে, এমন সময় বাঘটা হঠাৎ উঠিয়া পরেশনাথকে এমন 
একটা চাপড় মারিল যে তিনি ততক্ষণা্ড ছিটুকাইয় পড়িয়া 
গেলেন। বাঘের একটি থাবায় কেমন জোর! চারি মণ 
ওজনের মানুষটি এক চাপড়েই একেবারে কাছ ! 

শ্যামাকান্ত তীহার সমস্ত হাতখানি জ্যান্ত বাঘের মুখে 
ঢুকাইয়া দ্রিতেন। বাঘটা হাতে দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি খর এমন 
বিধাইয়া দিত যে টস্‌ টস্‌ করিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িত। 
কিন্ত্ব তিনি উহা এমন ধীর ভাবে সহা করিতেন যে বাথকেও 
বুঝিতে দিতেন না ষে মে কামড় দিয়াছে । ইহা দেখিয়। একবার 
কাশীতে এক সাহেবসৈনিক বলিয়াছিলেন- আমি একজন 
সৈনিক, মরণকে কোন দিন ভয় করিনা । কিন্ত্বু দুনিয়ার সমস্ত 
মেডেল আমাকে দিলেও আমি এমন বিপজ্জনক কাজ করিতে 
রাজী নই। 

একবার শ্বামাকান্ত বাঘের খেল! দেখাইতে গৌরীপুর যান। 
সে বাঘটার নাম ছিল রাঁজা এবং বাঘটাও খুব দুর্দান্ত ছিল। 


৫১ 


শ্যাঘণবগা 


এ বাঘটাও ভাওয়াল-রাজের প্রদত্ত । শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ এক 
দরজ।ওয়াল] খাঁচ।র ভিতর বাঘের সঙ্গে খেলিতেন। এ খাঁচায় 
খেলাটা একটু বিপজ্জনক | শ্যামাকান্ত খেল! শেষ করিয়া যেই 
পশ্চাতে হটিয়া বাহিরে এক প! বাড়াইয়াছেন অমনি বাঘটা তাহার 
মুখে এক থাবা মারিঞাছে । তিনি দেখিলেন, বড়ই বিপদ" যদি 
তিনি বাহির হইয়! আসেন তবে বাঘও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিবে। 
কারণ খেলা! শেষ হওয়ার সঙ্কেত শুনিয়।ও বাঘটাকে শিকল 
দিয়! আটকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অথচ বাহিরে এত লোক-_- 
বাঘ ছুটিলে আর রক্ষা নাই । তিনি তখন আবার ধীর ভাবে খাঁচায় 
ঢুকিলেন এবং উপর হইতে শিকল ফেলিয়া বাথটাকে বাঁধিতে 
ইঙ্গিত করিলেন। তারপর শিকল পড়িবামাত্র এক ধাক। দিয়। 
বাঘটাকে ফেলিয়! দিয় খাঁচার বাহির হইয়া আসেন। 

' চুঁচুড়ায়ও একবার এমনতর একটি ঘটন1 হয়। সেবার 
শ্যামাকান্ত বাঘের মুখে মাংসের টুক্‌রা ফেলিয়৷ শান্ত ভাবে মাথ! 
বাচাইয়। সরিয়। পড়েন। 


এমন ধীর ও শান্ত ভাবে অসীম সাহসিকতার পরিচয় মনের 
উপর কত বড় আধিপত্য জন্মিলে সম্ভবপর হয়, ভাবিবার বিষয় । 
শ্যামাকান্তের মন তাহার সম্পুর্ণ আত্মবশে ছিল। 

একবার পাটনার নবাব একটা প্রকাণ্ড বাঘিনী ধরেন। 
স্টামাকান্তকে এই বাঘিনীটার সহিত কুস্তি লড়িতে আহবান করা 
হয়__পুরস্কার দু'হাজার টাকা! এমন একটা বম্য হিংআ জন্তুর 


১ 





ব্যান্সাদে বাঙালী 


সহিত মানুষ লড়িতে পারে ইহ! কাহারও বিশ্বাম ছিল না। 
দেশময় এ সংবাদ রটিয়। গেল, কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়িয়া 
গেল। সহর ভাঙ্গিয়া লোক দলে দলে খেলা দেখিতে ছুটিল। 
মনে হইল, আবার বুঝি রোমের বিলাসী নরনারীর সাধের সেই 
গ্র্যাভিয়েটারদের খেলা ফিরিয়া আসিল। এই উৎ্কন্িত বিশাল 
জনসঙ্ঘের সম্মুখে বাউলার তেজীয়ান্‌ যুবক বীর শ্যামাকাস্ত 
তাহার শুভর বিরাট দেহখানি লইয়া যখন সেই আডিনায় 
আপিয়। দাড়াইলেন, তখন চারিদিকে তাহার জয়ধ্বনি উঠিল, সেই 
বিশাল জনসঙ্ঘ কোলাহলে মুখরিত হইল--তারপর সব নীরব 
নিস্তব্ধ! সকলের মুখে-চোখেই উদ্বেগের ভাব, কি যেন কি 
হয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তিব পর সেই বন্য বাঘিনীটাকে 
মেষশাবকের মত পদ দলিত করিয়া! সেই বিশাল জনসঙ্যঘের 
মধ্যে খন তরুণবীর শ্যামাকান্ত গর্বিবত বক্ষে দীড়াইয়া উঠিয়া 
জয়োন্নত মস্তকে অভিনন্দন জানাইলেন--অমনি আবার হাজার 
কণ্টে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। নবাব বাহাদুর নগদ ছু*হাজার টাকা, 
দুইটি আরব দেশীয় ঘোড়া এবং সেই সগ্ভোধুত বাঘিনীটা 
শ্যামাকান্তকে দান করিলেন। এই বাঘিনীটার নাম ছিল 
বেগম । 

১ ৯৪ সালে শ্যামাকান্ত মাসিক ১৫০০২ শত টাকা বেতনে 
ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাইবার জন্য 
নিযুক্ত হন। সে সময় এ সার্কাসওয়ালাদের মধ্যে তিনি 


১৩ 


শযাগাক্গা। " 


শারীরিক শক্তি ও সাহসে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন। এক 
বঙনর কাজ করিবার পর তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। ইহার পর 
তিনি তীহার নিজের সার্কাস দল লইয়াই নানা যায়গায় ঘুরিয়া 
বেড়ান। ক্রমে তিনি রামগোপালপুর, কুচবিহার, ঢাকা, 
কলিকাতা, পানা, রংপুর, আগড়তলা প্রভৃতি স্থানে খেলা 
দেখান। একবার কিছুদিন তিনি রংপুর অবস্থান করেন। 
সেখানে এক তেতালা বাড়ীর নীচে তীহার পশুশালা ছিল। 
১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এ বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহাতে ঘোড়া, 
বানর, কুকুর, ভল্লুক প্রভৃতি জন্ত ও সার্কাসের সমুদয় আসবাব- 
পত্র নষ্ট হইয়া যাঁয়। দুইটী বাঘ বাহিরে ছিল বলিয়া বাঁচিয়া 
যায়। এই বাঘ ঢূইটী লইয়া! বছর খানেক কলিকাতা ও নিকটবর্তী 
স্থানে বাঘে কুকুরে খেলা, বাঘের সহিত কুস্তি এবং অন্যান্য খেলা 
দেখান । পরে 50510 ২1)০0৮ 01 ড1107 &11100718 নাম 
দিয়! একটা বড় ও নৃতন রকমের খেল! আরম্ভ কবেন। ইহাতে 
হাতী, কতকগুলি বাঘ, বানর ও কুকুরের খেলা ছিল। ইহাই 
উহার কর্ম্ম-জীবনের শেষ খেল! । 

শ্যামাকান্তের খেলার মধো বুকে পাথর ভাঙ্গা ছিল এক 
আশ্চর্য বাপার। আমাদের দেশে শ্য।মাকান্তই সর্বপ্রথম এই 
খেল! দেখাইয়া বাডালীর মুখ উজ্ভ্বল করেন। সেকালের সংবাদ 
পত্রের পৃষ্ঠায় জামরা দেখিতে পাই-- প্রোফেসার ব্যানাঞ্ভির 
এই সমস্ত রোমাঞ্চকর খেলার কাহিনী-- 


৯$ 


ব্যান্মামে বাঙালী 


“পদে মস্তকেতে উচ্চ উপাধান 

অবশিষ্ট দেহ শুন্যেতে রয়। 

এ এক যুবা রয়েছে শয়ান, 

পৃষ্ঠের আশ্রয় কিছু না হয়। 

হেন অবস্থায় বৃহশ্ড প্রস্তর 

দিয়াছে যুবার বক্ষের উপরে ; 

লৌহময় এক ধরিয়া মুদগর 

সবলে অপরে প্রহার করে। 

অদ্ভুত ব্যাপার! ভাঙ্গিল প্রস্তর ! 

ব্যথিত ন! হ'ল যুবার দেহ ! 

দৈত্য কি দানব হবে এই নর ! 

অস্ত্র বিন কি সহে এ কেহ ?” 

এই বুকের উপর পাথর ভাঙ্গার কসরতে তীর সব চেয়ে বেশী 

নাম হয়। “ঘাড়ের নীচে একখানা চেয়ার. আর পা ছুটার নীচে 
আর একখান! চেয়ার রাখিয়। তিনি দেহটাকে ঠিক একটা সাঁকোর 
মত করিয়া রাখিতেন, আর তাহার উপরে ১২১৪ মণ পাখর 
চাপাইয়৷ দেওয়া হইত। তারপর যে কেহ এক প্রকাণ্ড লোহার 
হাতুরি দিয়া সেই পাথরের উশর ঘ। মারিতে থাকিত |” ঘা খাইয়া 
পাথর ভাঙিয়! গুড়। হইয়া যাইত,কিন্ত্ সে পাষাণ বক্ষ টলিত ন1। 
শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ মণ পর্য্যন্ত ওজনের পাথরই 
বাবহার করিতেন; কিন্তু ছোটলাটের বাড়ীতে একবার খেল! 


ঙঁ 
শ্যাসাকান্ত 


দেখাইবার সময় ১৪ মণ ওজনের পাথর বুকে লইয়াছিলেন। 
কয়েকজন জবরদস্ত গোর! সেন। বক্ষঃস্থিত প্রস্তর খণ্ডের উপর 
প্রকাণ্ড মুগ্ডতরের ভীষণ আঘাত করিয়াও তাহাকে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত করিতে পারে নাই । 

শ্যামাকান্ত আখ একটি বড় আশ্চর্য্য খেল! খেলিতেন। শুন্য 
পা ছুট। হুকে সংলগ্ন করিয়া তিনি সমস্ত শরীর নীচে ঝুলাইয়। 
দিতেন। তারপর মাটী হইতে চারি জন বলিষ্ঠ লোককে উপরে৷ 
তুলিয়া! উঠাইতেন। 

বিশ্ববিখ্যাত ব্যায়মবীব স্যাণ্ডো যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, 
তাহাকে দেখিয়। শ্যামাকান্ত ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন-_-“এ তো 
কতকগুলি 18)১০]৮এর ( মাংসপেশার ) পিগ্ি।৮ তখন একজন 
বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,“আ।পনি ওর সাথে পারবেন ?” শ্যামাকান্ত 
অল্লান বদনে উত্তর দিলেন, “সেটা কুস্তি লাগিয়ে দ্রিলেই বুঝতে 
পারবেন |” 

স্ত।ণ্ডোর সাথে এলমো (1009 ), নামে হাহারই মত মস্ত 
জোয়ান এক পালোয়ন আসেন। কলিকাতা গড়ের মণঠে 
এলমোর সহিত তাহার মুগ্ি যুদ্ধ (130%17 ) হয় । তিন মিনিট 
খেলার পর শ্যামাকান্ত তাহাকে এমন এক আছাড় মারিয়াছিলেন 
যে ১৫ মিনিট তাহার চৈতন্যই হয় নাই। বাঙালীর মান-সম্ভ্রম 
এমন ভাবে ধরিয়া! তুলিতে পারায় সেই বিশাল জনসঙ্যের বাভালী- 
ক্টে শ্যামাকান্তের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু মেম। 


৯১৩ 


ব্যন্ণাতে বঙাী 


সাহেবের! চটিয়া লাল, তাহারা টেঁচাইয়া উঠিলেন, %]70968 
1119571.৮ ওটা অন্যায়, বিধি-বিরুদ্ধ। শ্ঠামাকান্ত গর্বিবত কণ্ঠে 
জবাব দিলেন, “119 021) 86৮10 (108 81000 01 10911 
(10701) ৪, 1306 000) 009 908100])0116 0? &, 
00:৮1 11007109891 8৮01060 61) 09101001০07 10911) 
8 10111197০1 ৮__ফেলে দেয়েছি, সে ধাকাট। উনি সহ করতে 
পারবেন বলেই, পাছে নর-ঘাতক হই এই অখ্যাতিট। এড়াবার 
জন্যই বেশী চোট্‌ দি নাই, সেটা! মুষ্টি-যুদ্ধের নিয়ম নয়। 

একদিন ঢাকায় এপরেশনাথ ঘোষ, এবসন্তদেব চৌধুরী প্রভৃতি 
বন্ধুদিগের সম্মুখে শ্যামাকান্ত ১৪ মণ ওজনের একটা কামানের 
স্যায় বিপুলাকৃতি লৌহ-খগুকে মাথার উপর তুলিয়! উহা! কয়েক- 
বার ভাজিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন । 

শ্যামাকান্তের মুষটিতে এত জোর ছিল যে দেয়ালের গায়ে 
ঘুসি দিলে চুণ সূরকী ও ইটের গুড়া ঝুর ঝুর করিয়া! ভাডিয়! 
পড়িত। 

একবার শ্যামাকান্ত গোয়ালন্দ হইতে গ্রীমারে ঢাকা আপিতে- 
ছিলেন। সেদিন খুব কুয়াসা করিয়াছে। শ্যামাকান্ত গীমারের 
নীচের তলার গায়ের নুতন কে।টটি অতি সন্তর্পণে বাঁচাইয়া কলে 
হাতমুখ ধুইতেছিলেন । এমন সময়ে শুনিলেন উপরে একটা! 
হল্ল! হইতেছে । দেখিলেন, দলে দলে খালাসীরা হাত। ভাগু। লইয়! 
উপরে উঠিতেছে, জাহাজ পল্মার মাঝখানে থামিয়া রহিয়াছে। 

১৭ 
সী 


শশা 

তিনি তাড়াতাড়ি উপরে গেলে  শুনিলেন, কোন মহিলা-াত্রীর 
প্রতি অত্যাচার করিতে সারেউ দণ। বদ্ধ লইয়া জটলা করিয়াছে । 
তাহীতেই এই হাঙ্গাম! বাধিহাছে। মহিলার স্বামীও জাহাজে 


আছেন। তিনি*ত একেবাবে 1 খাইয়া গিয়াছেন। 
এতগুলি দস্থ্যর সহিত তিনি ' “রিবেন! শ্যামাকাস্ত 
তখন পারেউকে কঠোর কে .. এই, কেয়া হুয়া ? 
সারেউ তখন বোধ হয় নেশায | ন তুই কে রে 
বলিতেই তাহার এক সহকম্মী » , হাতে একটা আঘাত 
মারিল, হাতট! কাটিঘা গিয়া দ” বন্ত পড়িতে লাগিল। 
রুদ্রমুণ্তি শ্যামাকান্ত তখন গাষে ড়িয়। ফেলিয়া বাঘের 
মত উহাদ্িগকে একযোগে আহ ন। সারেউটাকে এক 
লাথি মারিয়। লোহার ডাণ্ডাৰ ঘ৷ “1 দ্রিলেন। তারপর 
বাকীগুলিকে ধাওয়া কবিতে ক! । নামাইয়! দিলেন। 

এই যে কাণ্ড হইতেছে, জ।? বত যাত্রীগুলি কেবল 
নির্বাক হইয়া ই! কবিযা যেন চিত্র-পুস্তলিকা, 
রক্ত-মাংস-প্রাণহীন জড়পিগু ও তাহার সহযোগিতা 
করিতে আসিল না। ইহা দে« ন্ত ক্রোধে, ক্ষোভে, 
লজ্জায় যেন অধীর হইয়! উঠি? , একখানি বেত লইয়া 
তাহাদিগকেও তাঁড়া করিলেন * নীরুর দল, মা-বোনের 
তোদের ইজ্জত যায়, আর তে।ব' লাক হা করে দাড়িয়ে 


তামাসা দেখছিস! দি কণ্স “তাদের ! 


ব্যাকাকঘ আাডাকী 


মহিলা-যাত্রীর স্বামী (একজন ডেপুটা ম্যাজিস্রেট)গোল মিটিলে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়। হু-কথা! বলিতে লাগিলেন। 

শ্যামাকান্ত বলিলেন সে সব কিছু বলিতে হবে না, আমার 
বোধ হয় আপনার বিবাহ করাটাই একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। 
যাদের নিজের স্ত্রীর মান রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই তাদের বিবাহ 
কর! উচিত নয়। 

আর একবার পশ্চিম অঞ্চলে এক ট্রেনে এক বাঙালা মুন্লেফ 
বাবু তাহার ভার্ধ্যা লইয়া যাইতেছিলেন। দিনাপুর ফ্টেশনের 
নিকট তিনজন গোরা এই ভদ্র-মহিলার অবমাননার চেষ্টা করে। 
এমন সময় যমেব মত শ্যামাকান্ত আসিয়। এই তিনটি গোরাকে 
আক্রমণ করিলেন। তিনি একক তিনজনের সঙ্গে সমানে ঘুষি 
চালাইলেন। শ্ঠামাকান্তের বদ্র-মুগ্তির আম্মা পাই! তিনটি 
দৈত্য তিনদিকে ছিট্কাইয়া পড়িল। মুন্সেফ-পত্বীর মর্যাদা 
রক্ষা পাইল । 

শ্যামাকান্ত একবার আগরতলায় যে বিষম কাণ্ড বাধাইয়! 
ছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ভি-লিট্‌ মহাশয়ের লেখনীতে 
অমর হইয়া! রহিয়াছে । সে সময়ে দীনেশবাবুও আগরতলায় 
ছিলেন। ঘটনাটি এই--“মহারাজার প্রাসাদে সিঁড়ির কাছে 
মণিপুরী সৈন্য সঙ্গীন লইয়। পাহাড়া দেয়। শ্মামাকান্ত তাহার 
ভীষণ দর্শন একটা কুকুর লইয়া সেই সিঁড়ির কাছে উপস্থিত 
হয়। রাধারমণ বাবু (প্রাইভেট সেক্রেটারী) বলিলেন, “মহারাজার 
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সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না।৮ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়৷ সে 
কুকুরসহ সিঁড়িতে উঠিতে থাকে । মণিপুরী সশন্ত্র প্রহরী 
তাহাকে বাঁধা দেয়। তখন তাহাদের ছুই তিন জনের সঙ্গীন 
কাড়িয়া লইয়া ,সে সেখানে একটা বিষম হল্লা বাধাইয়। দেয়। 
কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তারম্বরে 
চীৎকার করিতে থাকে । এই অশ্রুতপূর্বব কলরবে প্রাসাদের 
সকলে শঙ্কিত হয়৷ উঠে। মহারাজ কি হইয়াছে জিজ্ঞাস 
করিয়া পাঠান এবং যখন ঘটনাটি শুনিলেন,তখন রাধারমণ বাবুকে 
বলিলেন, “ওর ভয়ে আমি সর্বদা অস্থির থাকি, ওকে কেন 
ঠেকিয়ে রাখলে, আসতে দাও ।” 

শ্যামীকান্ত যাইয়া মহারাজকে বলিল, “মহারাজ, আমি 
বাঘের মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে শিখিয়াছি, 
নরখাদক ভীষণ বাঘকে পোষ মানাইয়াছি। মহারাজকে খেলা! 
দেখাইব-_ আদেশ করুন।” মহারাজ বলিলেন, “তুমি কি চাও 
বল, আমি বাঘের মুখে ব্রহ্মহত্যা দেখতে মোটেই রাজী নই। 
তুমি কি হলে আমায় ছাড়বে তাই বল।” শ্যামাকান্ত বলিলেন, 
“মহারাজ, আমি আপনাকে খেল! দেখাইব বলিয়া এতদূর 
আসিয়াছি। সে আশা যদি পুর্ণ না করেন, তবে আমার এই 
থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া! দিন,ইহাতে হাজার ছুই টাকা ধরিতে পারে ।” 
মহার়াক্ত তখনই ছুই হাজার টাকা মঞ্তুর করিয়া দিলেন। 

ছোটকাল হইতেই শ্যামাকান্ত ধণ্মপিপান্থ ছিলেন। ধর্মের 
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বীজ বাল্যেই তাহার জীবনে উপ্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় 
ল্যাংটা বাবা বা পাগলা ৰাবা নামে এক প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন। 
ইহার ব্যবহার বা কথাবার্তীয় কেহ কোনদিন বুঝিয়া উঠিতে পারে 
নাই, ইনি কোন্‌ জাতীয় বা কোন্‌ ধন্দ্ীয়। এই মহাত্মার সহিত 
শ্যামাকান্তের বাবার সাক্ষাড হয় এবং সেই উপলক্ষে শ্যামাকান্তও 
ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই তাহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। 

১৮৯৯ সালে শ্যামাকান্তের বাবা মারা যান। ইহার 
পরই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া তীর্ঘ-ভ্রমণে বাহির হইয়! পড়েন। 
তখন তাহার বয়স ৪২ বছর, স্ত্রী ও কন্যা বর্তমান। গৃহত্যাগ 
করিয়! তিনি কাশী, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার প্রভৃতি নান! তীর্থস্থানে 
ঘুরিয় বেড়াইতে লাগিলেন। 

তিনি যখন কাশী ছিলেন তখন সেখানে এক বুদ্ধ বৈদান্তিক 
সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ইহার আদি নাম নধীনচন্দ্র 
চক্রবর্তী, বাড়ী শ্রীহট জেলার । ইনি ষোল বছরের সময়ে সন্মাসী 
হইয়। তিব্বত, চীন, শ্যাম, ব্রন্মদেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া 
বেড়ান। ইনি ৩২ বছর তিববতে ছিলেন বলিয়! সাধারণের নিকট 
তিব্বতীবাবা বলিয়াই বিখ্যাত। ইহারই নিকট শ্যামাকান্ত 
দীক্ষিত হন এবং ইনি সর্বব সম্প্রদায়ের সন্্যাসীদিগকে আহবান 
করিয়া সর্ববসমক্ষে শ্যামাকান্তকে “সোহহংস্বামী” এই নাম দেন। 
(সেই হইতে সন্াসী শ্মামাকান্ত সোহহংম্বামী বলিয়াই পরিচিত । 

ইহার পর হইতে সোহহংস্বামী নাইনিতালের সাত মাইল 
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দূরবর্তী ভিমালয়ের কোলে ভাওয়ালী নামক স্থানে একটি আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিহেন। আশ্রমটী শশ্মানভূমির 
নিকটবর্তী, পাশে কলকল স্বরে নির্বারিণী বহিয়া যাইতেছে 
গ্রকৃতির শোভা সম্পদে চারিদিক্‌ ঘেরা । 

এই আশ্রন্সে বাস করিবার ময় একদিন শ্যামাকাস্ত 
বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখেন, দুরে কতকগুলি পাহাড়ীলোক 
হল্লা করিতেছে । নিকটে গিয়৷ দেখিলেন, একটি গোরা চোরা 
লইয়া! উহাদিগকে মারিতে উঠিয়াছে। তিনি অনেক বুঝাইলেন, 
গোরাটা মদের নেগায় বিভোর, কার কথা কে শুনে? তখন 
শ্যামাকীন্ত জোর করিয়া গোরাটাকে ধরিয়। আনিয়। আশ্রমে বাঁধিয়া 
ফেলিয়া রাখিলেন। পরদিন ভোরে তাহাদের অফিসারের নিকট 
সকল কথ। বলিয়! দিয়া আসিলেন। 

' এই সময় শ্যামাকান্ত অনেকগুলি বই লিখেন। এই সমস্ত 
বইতে তাহার গভীর জ্ঞান ও পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়। যায়। 
তন্মধ্যে সৌহহংগীতা, সোহহংতঙ্জ, সোহহং-সংহিতা, বিবেকগাথা, 
1101৯ ভগবদ্গীতার সমালোচন।--এই কযখানাই প্রধান। 
তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে গীতার সমালোচন। লিখিয়। যান । 

সাধন পথে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী,জ্ঞানমাগাবলম্বী। 
উহার স্থূল মন্ত্র এই যে, জীব-জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও 
পারমার্থিক সত্ত। নাই। “এক চৈতগ্য উপাধিযোগে বহুযূপে 
পরিলক্ষিত হইতেছে । উপাধি-বিনিম্ম্ত হইলে এক চৈতন্য 
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মাত্র অবশিষ্ট থাকে । সেই চৈতন্য দ্বৈতভাবে উপাস্য নহেন।৮ 
উহা সাধনবলে নিজবোধগম)। 

তিনি এই শত-বিচ্ছিন্ন ভেদবাদী জাতির মধ্যে বেদান্তের সাম্য 
ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এসকল 
ভেদ অবিদ্াার কাজ, খাঁটি মানুষ ইহার বশীভূত হইবে কেন ? 
খাগ্ভাখাগ্ভের বিচার সন্বন্ধে গীতার বাণী উল্লেখ করিয়া তিনি 
বলিতেন--যাহার যাহাতে অভিরুচি এবং যাহা আয়ু, বল, 
আরোগ্য ও সুখস্মৃতি বক তাহ।ই হার পক্ষে সাব্ধিক আহার । 

শ্যামাকান্তের জীবনে ভয় বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। 
সামাজিক ভয়, শাস্ত্রের ভয়, পরলে'কের ভয়, মরণের ভয়,-কোন 
প্রকার ভয় কোন দিন তাহার জাবনে ঠাই পায় নাই। তিনি 

স্কার মুক্ত পুরুষ চিলেন। চিরকালই তিনি নিগাক ও 

পরোপকারী ছিলেন। তাহার খিংসাদ্বেষ বা রাগ মোটেই ছিল না। 
কিন্তু পরার্থে প্রয়োজন হইলে দক্ষিণ হস্তের সদ্বাবহারেও কুস্টিত 
হইতেন না। 

স্তাহার কোন-কিছুর উপর কোন দিন বিন্দুমাত্র আসক্তি 
ছিল না। বিশেষতঃ অর্থের ব্যপারে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন। হাজার হাজার টাক। তিনি উপাভগন করিতেন, কিন্তু 
টাকা পয়সা তিনি স্পর্ণও কারতেন ন।। 

মনের উপর আধিপত্য ও নিভীকতা ছোটকাল হইতেই তাহার 
জীবনের বৈশিষ্ট্য। 
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এই সমস্ত সান্তিক গুণ তীহার জীবনে ছোটকাঁল হইতে অন্তঃ- 
সলিল ফন্তুর মত স্বচ্ছধারায় বহমান রহিয়াছে । তাহার ভিতর- 
কার মানুষটির এই প্রকৃত পরিচয় না পাইলে তীহার পরবর্তী 
সন্ন্যাস জীবনটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠ! যায় না । মনে হয় যেন 
উহা! একটা খাপছ্থাড়৷ অস্বাভাবিক ঘটনা । তীহার মনের গতি 
আজীবন সামঞ্জস্যের যে রেখাটি টানিয়া আসিয়াছে, যে যোগসূত্র 
তাহার গাহস্থ্য ও সন্ন্যাস জীবনকে গ্রথিত করিয়। রাখিয়াছে, 
উহার সত্যকার পরিচয়টি জানিলেই তীহার জীবনের স্বরূপটি 


হৃদয়ঙম হয়। 
ছোটকাল হইতেই শ্মামাকান্ত স্বাধীনচিত্ত ও স্পষ্টবাদী 


ছিলেন। স্বাধীনচিন্তার ভাব্প্রবাহ তাহার শিরায় শিরায় 
আমরণ নাচিয়া বেড়াইত। তাই দেখি কম্মাজীবনেও তিনি 
গতানুগতিক পথে না চলিয়া একটা! অসাধারণ কিন করিলেন, 
ধর্মজীবনেও শাস্ত্র ও লৌকিক অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের গন্ডী 
ভাঙিয়া একটা নুতন পথ আপনার স্বাধীনগতিতে দাগিয়। দিলেন । 
এমনতর স্বাধীনচেতাদের চরণ-গতিতে যেদ্রিন জাতির চল্তি 
পথটি রাঙা হইয়া উঠিবে, শুধু সেই দিনই সার্থক ও সফল হইবে, 
শ্যামাকান্তের জন্ম--তীহার কন্ম ও সাধনা । 

১৯১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর হিমালয়ের শান্তিময় স্িগ্ধক্রোড়ে 
বাউলাদেশের এই খাঁটি মানুষ সিংহপ্রতিম সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত 
নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। 
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পরেশনাথ 

ঢাকা সহরের অপর তীরে বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পারে 
শুভাট্যা গ্রামখানি অবস্থিত। এই গ্রামে ১২৬৩ সনের ফাল্গুন 
মাসে ( ইং ১৮৫৬ সালে ) পূর্বব-বাঙ লার বিখ্যাত মল্লবীর স্বর্গীয় 
পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণের নিকট 
ইনি পার্খবনাঁথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরেশনাথের বাবার 
নাম ৬সীতানাথ ঘোষ এবং তীহার ঠাকুরদাদার নাম ৬নীলমণি 
ঘোষ। ইহাঁবা সকলেই বেশ স্স্ব-সবল ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। 

শুভাঁঢা৷ গ্রামে একটি মধ্য-বাঙ্গীলা স্কুল ছিল। এখানেই 
পরেশনাথেব বালাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই স্কুল হইতে চারি 
টাক। বৃ্তি পাঁইযা তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন এবং বাউলা 
প্রবন্গ রচনায প্রথম স্থান লাভ কবেন। 

চোট কাল হইতেই ব্যাযাম-চর্চার দিকে তাহার খুব ঝৌক 
ছিল। পনব বচর বযসে তিনি গ্রামে একটি আখডা স্থাপন 
করিয়া! প্খানে গ্রামের ছেলেদের লইয়া মহোৎুসাহে কুস্তি-কসরৎ 
শুরু করিয়া দিলেন । 

১২৭৮ সনে শুভাচ্যা গ্রামেরই ৬অদ্বৈতচরণ দত্ত ন্হাশয়ের 
কন্যার সহিত পরেশনাথের বিবাহ হয়। তখন তীহার বয়স পনর 
কি ষোল বছর। 


৩ 


পন্জেশনাথ 


গ্রামের স্কুলে, পল়্া, শে কন্দিঝ] পরেশন।'। ঢাকা কলেজিয়েট 
স্কুলে আগিয়। ভন্তি হইলেন। এই সময়েই তীহার জীবনের গতি 
স্থির হইল এবং পরবস্তী কালে শক্তিমন্ত/র জন্য তিনি যে খ্যাতি 
অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তি পত্তন হইল। লক্গী- 
বাজারের স্বর্গীয় অধর &ঘান তখন ন[ম-করা প|লোয়ান। পরেশ 
নাথ এই সনয় তাহার নিকট পরিচিত হইলেন। শ্য।মাকান্তের 
সহিত এই সময়েই ভীহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পরেশনাথ 
আগ্রহ ও উৎসাহেব সহিত শ্যামাকান্ত, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার গুহ 
ঠাকুরতা৷ প্রমুখ বন্ধুদিগকে লইয়া কুস্তি ও ব্যায়ামাদি আরম্ভ 
করিয়া দিলেন। অধর ঘোষ নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর 
ছিলেন। তার উপর এই সমস্ত যুবকদিগের তরুণ উৎসাহ 
তাহাকে আকড়িয়। ধরিল। তিনি সযত্বে ও সন্সেহে ইহাদিগকে 
কুত্তি শিখাইতে লাগিলেন । 

১২৮৬--৮৪ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে পরেশনাথ 
এণ্টেন্স পরীক্ষা দেন। এই সময়টায় ইহাঁদেব মনে সৈনিক 
হওয়ার সাধ জাঁগে। পরীক্ষা দিয়া তিনি শ্যামাকান্তকে সঙ্গে 
লইয়। আড়া, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে বাহির হইলেন। 
এই সময় অনেক স্থানে তাহারা এ দেশীর পালোয়ানদের সাথে 
কুস্তি লড়েন এবং শারীরিক কসর দ্রেখান। গোয়ালিয়রের 
মহারাজার পালোয়নের সহিত কুক্তিতে পরেশনাথ বিশেষ 
পাপদশিত। দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন 





৬, 


শিম বাজীলী 
তাহা সফল হইল না। সৈঙ্ঞ্রি হত চপকক্ষায় জলার্জীলি 
দিয় বন্ধুদ্ধয় দেশে ফিরিয়া আসিলেন। 
পরেশনাথ কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজে ভণ্তি হইলেন। 
তখনকার দিনে আই এ ( এফ-এ) তে অঙ্ক অবশ্যু-পাঠ্য বিষয়ের 
মধো পরিগণিত ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই অঙ্ক লইতে হইত ॥ 
কিন্ত পরেশনাথ ইংরাজীতে বেশ পাকা হইলেও অঙ্কে ভয়ানক 
কাচা ছিলেন। আই-এ পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল হইলেন। তারপর 
আরে দুইবার পরীক্ষা দ্রিলেন, প্রতোক বারেই অঙ্কে ফেল 
হইলেন। তিনবাব একই পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে পরেশনাথের 
শ্বশুর মহাশয় পড়ার খরচ বন্ধ করিয়। দিলেন। পরেশনাথ 
দমিবার লোক ছিলেন না। তাহার অসাধারণ অধ্যবসায়-শক্তি 
ছিল। তিনি ছাত্র পড়াইয়া কলেজের পড়া চালাইতে লাগিলেন । 
এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব তরুণ-দলে খুব বেশী । পরেশ- 
নাথও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ব্রক্ম সমাজের 
স্পর্শে আসিয়া পবেশনাথ অনেক মহানুভব ব্যক্তির নিকট 
নানারূপ অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সিটি 
কলেজেব প্রিন্সিপাল স্বরগীষ উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ পি কে রায় 
অন্যতম । ইহারা পরেশনাথকে খুব স্নেহ কবিঠেন ও উৎসাহ 
দিতেন এবং পরেশন।থও ইই[দিগকে অতিশয় ভক্তি করিতেন । 
এইরূপে পাঁচ বগুসর চেষ্টার পর আই-এ পাশ করেন। 
আই-এ পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে আসিয়া বি-এ পড়িতে ভগ্তি 


এ" 


পক্দেশেনাথ 


হইলেন। ১২৯১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তিনি একবার খুব 
কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন এবং অনেক দিন শয্যাগত থাকেন। 
পরেশনাথ গীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর আর পড়া- 
শুনা করেন নাই। 

ছোটকাল হইতেই নৈতিক চরিত্র ও ব্রহ্ষচর্ষেযর উপর পরেশ- 
নাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ছাত্রজীবনে ব্যায়াম-চচ্চাকালে কখনও 
ব্র্ষচর্য্য ভঙ্গ করেন না। এ বিষয়ে তাহার অন্তরের বন্ধু এবং 
প্রধান সহযোগী ও সহকন্্মী শ্যামাকাস্ত তাহার আদর্শস্থানীয় 
ছিলেন। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দ্বাদশ বশুসর অতিক্রম 
করিবার পর ১২৯০ সালে তীহার প্রথম! কন্যার জন্ম হয় । 

পরেশনাথের শারীরিক শক্তির চরম উত্কর্ষের কাল ১২৭৮-- 
১২৯০ সাল, এই বার বছর। এই সময় তাহার শরীর বিশাল ও 
সুষ্ঠু হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শরীরটি ছিল স্থুগোল, বর্ণ অনুজ্ভ্বল 
গৌর, শারীরিক সৌষ্ঠব অতুলনীয় । তাহার ওজন তখন ছিল 
তিন মণ চৌদ্দ পনর সের। সব চেয়ে যখন তাহার বেশী 
ওজন হইয়াছিল তখন চারি মণেরও উপরে গিয়াছিলেন । 

একবার কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার ঢাকায় আইসে। তখন 
ইংরাজি ১৮৮৪ কি ৮৫ সাল হইবে । সে সময়ে কলিকাতার 
নব্য সভ্যতা ও তদানুষঙ্গিক বিলাস-বাসন ঢাকাতে সম্পূর্ণ আমদানী 
হয় নাই। ঢাঁকা তখনও এ সকল বিষয়ে গোড়া। বিশেষতঃ 
পরেশনাথের মত নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মেয়ে-খিয়েটার ইত্যাদি 


২০ 


ব্যায়ামে বার্ঠালী 


স্ুশিক্ষ। ও সংযমের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন এবং 
যুবকগণকে এই সকল সর্বদা বর্জন করিতে উপদেশ দিতেন। 
কাজেই এই প্রথম মেয়ে-থিয়েটারের আবির্ভাবে ভীষণ অন্দোলন 
উপশ্থিত হইল । সকলেই প্রতিবাদ করিল --এইবার ছেলেদের 
সর্বনাশ হইবে, থিয়েটার-টিয়েটটব এখনই জ্বালাইয়। পুড়াইফ 
উঠাইয়া দাও। পরেশনাথ ঘোষণা করিলেন, খবরদার কেহ যেন 
থিয়েটার দেখিতে ন| বায়। থিয়েটার কোম্পানী বড়ই মুক্ষিলে 
পড়িলেন, পরেশনাথ বিপক্ষে দাড়াইলে ঢাকায় এমন কোন ছেলে 
নাই যে থিয়েটার দেখিতে সাহস করিবে। তাহারা ম্যাজিস্রেট 
ও পুলিশ স্বপারিন্টেণ্ডণ্টের নিকট আবেদন জানাইলেন, 
পরেশনাথ পিকেট করিলে আমরা আর থিয়েটার করিতে পারিনা, 
স্পেশ্টাল কনফ্টেবল নিযুক্ত করা হউক । তখন পরেশনাথকেও 
স্পেশ্যাল কনফ্টেবল করা হইল। কিন্তু ইহাতে আর এক'মুস্িল 
উপস্থিত হইল। এত বু বিশাল শরীরে পুলিশের নির্দিষ্ট মাপে 
তৈয়ারী পেটা লাগিবে কেন ? যত পেটা আনা হয় কোনটাই 
পরেশনাথের কোমরে লাগে না । অবশেষে কি করা! অগত্যা 
মুচি ডাকিয়' আনিয়! পেটী বড় কবিয়। দেওয়া হয়। কিন্তু 
পবেশনাথকে স্পেশ্যাল কনফ্টেবল পাইয়াও থিয়েটার কোম্পানীর 
বিশেষ সুবিধা হইল ন|। তাহার সেই সুবিশাল বরবপু ঘ্বারদেশে 
দও্ায়মান দেখিয়া! কোন ছেলের আর সাহসে কুলাইত না যে 
তাহাকে এড়াইয় যাইয়৷ থিয়েটার দেখে । কাজেই কিছুদিনের 
মধ্যে থিয়েটার কোম্পানীকে চাটি উঠাইয় ঢাকা ছাড়িতে হইল। 


৯ 


পরেশনাখ 


পবেশনাথ কলেজের পড়া শেষ করিয়া ১২৯১ ৯২ সালে 
ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 
মরণ পর্য্যন্ত তিনি এই স্কুলের মাষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। স্কুলে 
ঠিনি ইংরেজী পড়াইতেন | পরেশনাথের আমলে যে সমস্ত ছেলের 
জুবিলী স্কুলে পড়িবার সুযোগ হইয়!ছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই 
হৃদয়ে তাহার স্মৃতি একটা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছে । 

পরেশনাথ বড় অমায়িক ও সামাজিক লোক ছিলেন। তিনি 
হাস্যকর গল্প বলিয়া লোকেদের হাসাইয়া মারিতেন। 

পরেশনাথ ক্লাশেব ছেলেদের কাছে যে সকল মজার মজার 
রূপকথা ও হাসির গল্প বলিতেন তাহার ছু একটা নমুনা দিতেছি । 

“একবার আমরা স্থন্দরবনে শিকার করিতে যাই। 
সুন্দরবন এক আজব জায়গা । খালি বাঘ আর কুমীর__কেবল 
কিল্‌ বিল্‌ করিতেছে । ভাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর সে তো৷ 
যেন আছে-ই। কিন্তু বড়ই আশ্চয্য ,এই যে সেখানে গাছের 
পাতাটা পড়া মাত্র_ মাটিতে পড়িলে বাঘ হইয়। তাড়া করে আর 
জলে পড়িলে কুমীর হইয়া ই! করিয়া খাইতে আসে ।” 

ক্লাসে একটা দুষ্ট ছেলে ছিল। সে তখনি দীড়াইয়া উঠিয়া 
বলিল-_স্যর, ঘে পাতাটী অদ্ধেক ডাঙ্গায় আর অর্জেক জলে পড়ে 
সেট! কি হয়? 

ক্লাসে হো হো করিয়। একটা হাসির রোল পড়িয়া! গেল। 
পরেশনাথও ন৷ হাসিয়৷ পারিলেন না। 


৩ 


ব্যয়ে বাঙালী 


“একবার আমরা বিক্রমপুরে শিকারে গেলাম । একদিন 
এক মাঠে মন্ত ছুইটী বুনো মহিষ আমদের তাড়! করিয়া আসে। 
মাঠের মধ্যে কোথাও একটু আশ্রয়ের ঠাই নাই। কি করি! 
নিকটেই একটা সরিষার ক্ষেত ছিল। তাড়াতাড়ি একটা 
সরিষার গাছে উঠিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, বুঝি একটু নিরাপদ 
হইলাম । কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ মহিষ ঢইটা আমার 
একেবারে কাছে আসিয়া হাজির হইল । তারপর আমাকে লাগাল 
না পাইয়া! ভীষণ আক্রোণে সেই গাছট! মাথা দিয়া গুতাইতে শুরু 
করিল। সে আঘাতে গাছের সমস্ত পাকা সরিষা ঝরু ঝর্‌ করিয়া 
ঝরিয়! পট়িল। তারপর সেই রাশি রাশি সরিষা উহাদের 
পায়ের ডলন মলনে তেল হইয়া এক ভয়ানক তোতের সৃষ্টি 
করিল--তান সেই আ্োতে এই বিশাল জানোয়ার ছুইট! 
ভণের মত ভাসিয়৷ গেল। দেখিয়। নিশ্চিন্ত হইলাম। তারপর 
তেলের শত সরিয়া গেলে ধীরে ধীরে নামিয়া আঁমিলাম।” 

সে সমযে ঢাকা সহরে বত সব কুস্তিগীর পালোয়ান 
আ'সয়াছেন সকলেই পরেশনাথের আতিথ্য ও আদরে আপ্যায়িত 
হইয়াছেন। ঢাকা সহরে আসিয়া পরেশনাথের আখড়ার মাটি 
না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান সেকালে ছিল না। তখন ঢাকায় 
যত কুস্তির প্রতিযোগিতা হইত সমস্তই পরেশনাথের পরিদর্শনে ও 
পরিচালনায় সম্পন্ন হইত। সকলেই পরেশনাথের বিচার মাথা 
পাঁছির়। নিয়! খুসী হইয়া চলিয়া যাইত। 


৩১ 


পল্েশনাধ 

পরেশনাথের সন্তান-সম্ভতির মধ্যে ছুইটি মেয়ে মীত্র বর্তমান। 

হারা উভয়েই বিবাহিতা । তাহার দুইটি ছেলেও হইয়াছিল, কিন্ত 

শৈশবেই মারা যায়। ১৮৯১ সালে পরেশনাথের পত্বীবিয়োগ 
ঘটে। সহধর্ষ্িণীর শ্লোক তিনি খুব ধীরভাবে সহ্য করেন । 

পরেশনাথ শেষ জীবন পর্যন্তও ব্যায়াম করিতেন । কিন্তু 
ব্যায়াম তাহার পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়াতে তাহার শরীর শেষ 
বয়সে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছিল! উহাতে তাহার 
চলিতে ফিরিতে বেশ কষ্ট বোধ হইত। শেষ বয়সে স্কুলে 
যাতায়াতের সময়েও দেখিয়াছি রাস্তায় বার তিনেক বিশ্রাম না 
করিয়া যাইতে পারিতেন না। 

পরেশনাথ বীর ছিলেন, ক্ষত্রোচিত্র গুণ তাহার পুরামাত্রায়ই 
ছিল। অপমান তার ধাতে সইত না, দুর্ববলের উপর সবলের 
অত্যাচার দেখিতে পারিতেন না, রাগিলে তিনি রুদ্রমৃপ্তি ধারণ 
করিতেন। পরের আপদ বিপদে পরেশনাথ দৌড়িয়৷ আসিতেন, 
আপনার কাধ বাড়াইয়া৷ অপরের বিপদ হান্কা করিয়া নিতেন। 
টাকা সহরের নান! জনহিতকর অনুষ্ঠানেই তিনি আগুয়ান হইয়। 
গিয়াছেন। যতদিন পরেশনাথ ছিলেন ততদ্দিন কাহাকেও কোন 
ঠেকা-বেঠেকায় ভাবিতে হয় নাই। তাহার জীবনের ছোট ছোট 
অনেক ঘটনায়ই ইহার পরিচয় পাওয়া যামু। 

১২৮৩ সালে পয়লা মাধ পরেশনাথের নিজেদের জায়গায় 
চন্্পাইকের মেলায় মেড়ার লড়াই লইয়া নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের 


১৭ 


ব্যাম্মামে বাঙাল 


মধ্যে খুব একটা মারামারি হয়। মুসলমানেরা বেজায় মার 
খাইয়া হঠিতে থাকে । সেই সময়ে পরেশনাথ শ্যামাকান্ত প্রভৃতি 
সহ উপস্থিত হইয়। নিজেরা অনেক মার সহা করিয়াও অনেক 
মুসলমানের প্রাণ বাঁচান । 

পরেশনাথ তখন ঢাক] কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। সেবার 
জন্মাষমীর সময় তিনি অন্যান্য ছেলেদের সাথে তীহার স্কুলের 
সামনে মিছিল দেখিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। এই জায়গায় 
বরাবরই মিছিলের সময় খুব ভীড় হয়। সেবার একটি ছেলে 
বালক-স্থলভ চপলতাবশতঃ মিছিলের হাতীর গায়ের ঝালরটা 
উচু করিয়া একটু দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতেই একটা 
পুলিশ ছেলেটার উপর রেগুলেশন লাঠি চালায়। অমনি 
পরেশনাথ, শ্যামাকান্ত, অধর ঘোষ সকলে দৌড়িয়া আসেন। 
তাহারা প্রতিবাদ করাতে পুলিশের সাথে ঝগড়। হয়। 
অনেক রিজার্ভ মিলিটারী পুলিশ ঘটনা-শ্ছলে আসিয়! উপস্থিত 
হয়। শুনা যায়, কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ না হওয়।তে ব্যাপারটা 
নাকি বড়ই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। 

পরেশনাথ যখন কলিকাত৷ সিটি কলেজে এফ. এ পড়িতেন 
সেই সময়ে কেন কারণে সর্বজনবরেণা দেশ-নায়ক স্বর্গীয় স্থরেন্দ্ 
নাথের জেলের ভকুম হয়। ইহাতে ছাত্র সমাজ বিচলিত হইয়া 
উঠে এবং নানারূপ সংঘর্ষ উপসস্থত হয়। সেই সময়ে কলিকাতা- 
বাসীরাঁও ঢাকার পরেশনাথের অনেকট। পরিচয় পাইয়াছিলেন। 


৩০৩ 


পিরেশনাখ 

একবার পরেশনাথ কলিকাতার এক জুতার দোকানে জুতা. 
কিনিতে যান। এক জোড়া জুতা পছন্দ করিয়া দর জিজ্ঞাসা 
করেন। বিক্রেতার দর শুনিয়া পরেশ বাবু নিজেও একটা দর 
বলেন। উত্তরে লোকটা বলে-_ও দামে একখানা জুতো নিতে 
পার। এই অপঙ্জীনকর কথায় পরেশনাথ ভীষণ রাগিয়া যান। 
লোকটীও নরম না হইয়। আরো গরম হইয়া উঠে। তখন 
পরেশনাথ লোকটীকে হাতে-কলমে বেশ একটু ভদ্রতা শিক্ষা দেন। 
ফলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। স্থানীয় বুলোক আসিয়া 
তাহাকে আক্রমণ করে। একক পরেশনাথ ক্রুদ্ধ জনতাকে 
উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিজয়-গর্বে ফিরিয়া আসেন। 


পরেশনাথ ও শ্যমাকান্ত একবার রাজ পুতনায় কসাইদের এক 
আখ্ড়ায় যাইয়ী উপশ্থিত হন এবং তাহ।দের সহিত কুস্তি লড়িতে 
চাহেন। শ্যামাকান্তড একে একে সেই আখ্ড়ার সমস্ত সাক্‌রেদ 
ও তাহাদের ওস্তাদকে পরাস্ত করেন। শ্যামাকান্তের কুস্তির 
প্যাচ অপেক্ষা ভাহার হাত দ্ুইটাতে অসম্ভব রকম জোর ছিল। 
তিনি উহাদের এক একটার ঘাড়ে হাত দিয়! এমন ঘা মারিলেন যে, 
এক ঘা-তেই সে বসিয়া প'ড়ল। তার পর এক একটাকে ধরিয়! 
এক আছাড় মারেন আর চি করেন। পরিশেষে ওস্তাদও যখন 
হারিয়া গেল তখন লোকগুলি একেবারে ক্ষেপিয়া পরেশনাথ ও 
শ্বামাকান্তকে মারিতে উঠিল । তখন তাহারা উহাদিগকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিয়! রাজপুতদের আর এক আধথ্ড়ায় যাইয়া উপস্থিত 


৩৬ 


ব্যায়ামে বাক 


হইলেন এবং বেশ আদর-যত্ব পাইলেন। কসাইরা বাঙালী 
লড়নেওয়াল৷ দেখিয়। প্রথমে অবজ্ঞা! ও টিট্কারি দিয়াছিল। 
কিন্তু বাঙালীর এই শক্তির পরিচয়ে তাহাদের আম্পর্দা নষ্ট 
হইল । 

পরেশনাথের জীবনের সাহসিকতার গল্প বলিয় শেষ করা 
যায় না। ঢাকা সহরের অঙ্গে-অঙ্গে তাহার সাহসিকতার 
স্মৃতি মাখানো বহিয়াছে । তখনকার দিনে ঢাকা সহরের 
ভদ্রলোকের মান সম্মান নিরাপদ ছিল না। গুপ্ত-বদমায়েসদের 
জগ্য সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথই 
সববপ্রথম ইহাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাড়ান এবং এইজন্য 
অনেক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিক্ষিত ছেলেদের ভিতর তখন 
এমন একট উৎসাহ আসিয়াছিল যে ডাঃ পি কে রায়ের মত 
লোকও অধর ঘোষের আখড়ায় ল্যাতটু কষিয়া ডন-কুস্তি 
করিতেন। কিন্তু যাহাদের বাড়ীঘৰ ও মান-মধ্য।দা রক্ষার 
জগ্য ইহারা বুক বাঁধিয়া দীড়াইতেন, তথা-কথিত সেই ভদ্র 
সমাজেরই অনেকে আবার শ্যামাকান্ত-পরেশনাথকে ণ্ডা-গ€া 
নামে অভিহিত করিতে ক্রটা করিত না। হায় রে দুর্ভাগা দেশ! 

দেশের সৌভাগ্য, সে ভাব আঁজ আর নাই। বাগালী ঠেকিয়' 
ঠেকিয়া শিখিতেছে, শরীর-চচ্চ। ও সাহসিকতা তাভার জীবনে 
. কত বড দরকার। ভগবান্‌ জাতিব এই শুভবুদ্ধি অটুট রাখুন। 
এই শক্তিমান্‌ পুরুষের জীবনে তেমন বড় কাজ করিবার 


৩৪০ 


ফ্ারেশনাথ 


কোন স্থযোগ ঘটে নাই। স্বাধীন দেশে জন্মিলে পরেশনাথ 
নিজের ম্বাভাবিক ক্গাত্র-প্রতিভায় সৈনিক বিভাগের এক উজ্জ্বল 
মুকুট-মণি হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় কতকৃতার্থ হইতে পারিতেন। 
হয়ত যশত্বী সেনানায়কের বেশেই তাহাকে আমরা দেখিতে 
পাইতাম। স্বাধীন দশের মাটি ও আবহাওয়ায় থাকিলে তীহাকে 
আজীবন মাষ্টারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইত না! 
এবং উপযুক্ত অঙ্গচালনার অভাবে দর্ববহ মাংসপিণড বহন করিয়! 
জীবন-লীলা শেম করিতে হইত না। 

পরেশনাথ ১৯২৩ সালে আধাঢ মাসের শেষ ভাগে ঢাকা 
সহরেই মারা যান। বিরাট শোভাধাত্রা করিয়! তাহার দেহ 
নদীর পরপারে লইয়। যাওয়। ভয় এবং তাহাদেরই নিজেদের 
জায়গায় তাহ।র নশ্বর দেহের শেষ কাধ্য নিম্পন্ন করা হয়। 

“ঢাকা সহরকে কীদাইয়া ভাসাইয়া পে বীর-বপু অগ্নিতে 
ভস্মীভূত হইয়াছে, রহিয়াছে শুধু তাহার স্মৃতি ও প্রেরণা । 
জীবিত পরেশনাথ ছিলেন একক, আজ তিনি সহজ্ররূপে 
বিরাজিত। এদেশের তরুণদল তাহারই ভাব-ধারার মূর্ত বিগ্রহ । 
আজ অনেক স্থানেই শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণ আখ্ড়। গড়িয়া! ব্যায়াম- 
চর্চা আরম্ত কবিয়াছেন। এক পবেশনাথকে হারাইয়৷ আমর! 
আজ বহু পরেশনাথকে পাইয়াছি। তরুণ পরেশনাথের দল 
তাহাদের জীবন-সাধন] দিয়! দেশের মুখ উচ্ছ্বল করিয়া তুলুন, 
নারীর অর্ধযাদা রক্ষা করুন. ধণ্ম রক্ষা করুন। 
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ভীম ভবানী 


কলিকাতার বিডন স্রিটের সা-গণ বদ্ধিষ্ঠ গৃহস্থ ও বিশেষ 
পরিচিত। ইহাদের বংশের ৬উপেন্দ্রনাথ সাহা শক্তিমান্‌ পুরুষ 
ছিলেন। তীহার নয় ছেলে, মধ্যমটি বিশ্ব-বিখাত ব্যায়ামবীর ও 
কুস্তিগীর ভীম ভবানী | 

ভীম ভবানীব আসল নাম ভবেন্দ্রমোহন সাহা । বাঙলা 
১২৯৮ সালে ভবানীর জন্ম হয়। ছোট কালে ভবানী বড় রোগ। 
ছিলেন। চৌদ্দ পনব বছর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া ভূগিয়া 
একেবারে শীর্ণকাঞ হইয়] পড়িমু'ছিলেন । ডি গুপ্ত খাইয়। যদি ব| 
একবার কিছুটা আবোগ্য লাভ কবেন, আবার জ্বর আসিয়৷ ভূতের 
মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে। ভবানীর মনে না আছে শান্তি, ন! 
আছে লেখাপড়ার উদ্ভম-উসাহ। শরীর স্রস্থ না গাকিলে মনও. 
ভাল থাকে না, স্ুস্থচিত্ত না হইলে লেখাপড়াও হয় না। 

এই সময়ে একদিন একটি সামান্য ঘটনায় ভবানীব জীবনকে 
খ্যাতি ও গৌরবের পথে লইয়া গেল। একদিন তাহার সহিত 
তাহারই সমবয়ক্ষ একটি ছেলের কি কারণে ঝগড়া হয়। 
ঝগড়া হইতে ক্রমশঃ হাতাহাতি, মাবামারি হুইয়! যায় । ম্যালেরিয়া- 
€রোগী ভবানী মারামারি আর কি করিবে ?--শুধু একহার৷ প্রহার 
খাইয়। ছুরঙ্জয় অভিমান লইয়! বাড়ী ফিরিলেন। ইহাতে তাহার 
মনে বড়ই ধিক্কার আসিল। তিনি ভাবিলেন, বদি বীচিয়! 
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খচীম স্তবানী 


থাকিতেই হয় তবে মানুষের মত বাচিব। তখন হইতে তিনি: 
শরীরের দিকে নজর দিলেন--শরীরকে শক্ত-সমর্থ করিতে 
উঠিয়া-পড়িয়! লাগিয়া! গেলেন। 

এই সময়ে দক্জ্রিপাড়ায় ( কলিকাত৷ ) ক্ষেতু গুহ মহাশয়ের 
বাড়ীতে মন্ত-বড় কুস্তির আখ্ড়া। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ 
হইতে ক্ষেতুবাবুর আখড়ায় নামকরা পালোয়ানগণ কুস্তি লড়িতে 
আদিত। “ক্ষেতুবাবুর আখড়ার মাটী না৷ মাখিয়াছে এমন 
পালোয়ান তকালে ভারতবর্ষে ছিল না।' তখনও ক্ষেতুবাবু 
বাচিয়া আছেন। ভবানী ক্ষেতুবাবুর আখ্ড়ায় সাগ্রেদ (শিল্পা ) 
হইয়া ভন্তি হইলেন। এই আখ্ড়ায় বাীলীয গৌরব জগৎ-জয়ী 
কুস্তিগীর গোবরবাবুও এই সময়ে কুস্তি শিখিতেন। ভবানী 
আখড়ায় ভর্তি হইয়া! প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আসিয়। উৎসাহ ও 
উদ্চম সহকারে কুস্তি শিখিতে লাগিলেন। 

শারীরিক শক্তিসঞ্চয় সাধনার বিষয়। তুচ্ছ বা অবহেলা 
করিলে এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। আমাদের ছেলেদের সব 
চেয়ে বড় দোষ, তাহারা বুল্ডগের মত আকড়িয়! ধরিয়া থাকিতে 
পারে না। তাহাদের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, সবই 
আছে, নাই শুধু বাঁচন-মরণ তুচ্ছ করিয়া জিনিষট।কে না ছোড়- 
বান্দার মত জড়াইয়। ধরিয়। থাকার ক্ষমতা । জাতীয় চরিত্রের এই 
দুর্ববলত লক্ষ্য করিয়। রবীন্দ্রনাথ একবার ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
'আমরা সঙ্থল্প করি ত আরম্ত করিনা, আরম্ভ করি ত শেষ করিন1” | 


৩৮ 


ব্যাসাতে বাঙালী 


শারীরিক ব্যায়াম-চ্চ1 সম্বন্ধে কথাটা হাড়ে-হাড়ে সত্য। ছেলের! 
দুইদ্দিন ডন কসরত করিয়া যদি শরীরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য 
না করে তাহা হইলেই অমনি একেবারে হাত-পা! গুটাইয়া বসিয়া 
পড়ে, কার কসর কে করে? যদি বা সৌভাগ্যক্রমে কাহারো 
শরীর একটু বাড়িতে থাকে, তবে তে৷ কথাই নাই, অমনি শান্ত- 
বাক্য আওড়াইয়! স্বল্প-সন্ভৃউ আশুতোষ হইয়া পড়ে। এই 
দোষটা যেমন করিয়া হোক শোধরাইয়| নিতে হইবে, নহিলে 
শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ ত দূরের কথা, শরীরটা শুধু 
ম্যালেরিয়া আর ডিস্পেপসিয়ার আস্তানা হইয়া পড়িবে । 
অভিমানী ভবানীর এই আকড়িয়া থাকার অভ]াস ছিল বলিয়াই 
তিন চারি ব€সরের মধ্যে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত শীর্ণ শরীরটাকে তিনি 
এমন রূপান্তরিত করিয়াছিলেন ষে প্রসিন্ধ ব্যায়াম-বীর রামমুক্ডি 
পর্যন্ত উনিশ বছরের ছেলের এরূপ ভীমকান্তি দেখিয়া অবাক" 
হইয়! গিয়াছিলেন। সেই কথাটাই বলিতেছি। 

“ভবানীর যখন ১৯ বসর বয়স তখন স্থুপ্রসিদ্ধ রামমৃত্তি 
কলিকাতায় খেলা! (সার্কাস ) দেখাইতে আসেন । ভবানী খেলা 
দেখিতে গিয়াছেন। তাবুতে ছিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী 
হতাশ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার কর-স্পর্শে 
চমকিত হইয়! ফিরিয়া দেখেন, এক অপুর্বব স্থন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি। 
তেমন বীরমুণ্তি ভবানী আর কোন দিন দেখিয়াছেন বলিযা মনে 
হইল না। আগন্তক নির্মিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়।- 


২৩৭১ 


কা বানী 


ছিলেন। কয়েক মুহুর্ত অতিবাহিত হইলে জিত্জাসা করিলেন, 
“তুমি খেল! দেখিতে আগিয়াছ ?” তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া 
আগন্তক ভবানীর হাঁত ধরিয়া সন্সেহে বলিলেন, “তুমি আমার 
সঙ্গে আইস; আমি তোমাকে ভাল জায়গা! দিতেছি ।” 

তাবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া-দাড়াইয়া ছিল, 
সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে 
বলিলেন, “বস”। 

বীরকায় পুরুষ বিশ্রিত নেত্রে ভবানীর অপূর্ব অঙ্গ-সৌষ্টব 
লক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ভবানীকে জিজ্ঞাসা! করিলেন,_” 
“তোমার বয়স কত 

ভবানী বলিলেন,-_“উনিশ |” 

“এই বয়সে তোমার এমন শরীর ! আমি অনেক কুস্তিগীর 
পাঁলোয়ান দেখিয়াছি । এমন অঙ্গ-সৌষ্টব, বীরোচিত অঙগ-গঠন 
ত দেখি নাই! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্বববিদ্ধা 
দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি।৮ 

ভবানী তখনই জানিতে পারেন ইনিই স্ত্ববিখ্যাত প্রোফেসার 
রামমুত্তি। ভবানীও রামমুর্তির বীরপণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; 
তীহার বীর-বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ে 
যেন একটা তুফান বহিল। খেল! ভঙে রামমূত্তি আবার সস্সেছে 
ভবানীকে আহ্বান করিলেন ; আবার বলিলেন, “যদি তোমার 
মত যুবক পাইভাম--ইত্যাদি |” 


এ 


ব্যায়ামে বার্ডালী 


ভবানী মাকে আর একথা বলিলেন না। বলিলে বিধবা 
জননী তো৷ ছেলেকে এমন বিপদ-সঙ্কুল কাজে যাইতে দিবেন ন1। 
ভবানী রাতারাতি একদিন রামমুর্তির দলেব সহিত পলাইয়া 
একেবারে রেঙ্গুন আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুন হইতে 
সিঙ্গাপুর, য।ভা প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেডাইতে লাগিলেন। 

রামমুত্তি খন যবদ্বীপে তখন সেখানকার একজন ওলন্দাজ 
কুস্তিগীর তাহার সহিত কুস্তি লড়িতে চাহিলেন। রামমুর্তি তো 
অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে নিজেরই 
অসন্ম(ন। কেহ দঙ্গল ব! প্রতিযোগিতায় কুস্তি লড়িতে চাঁহিলে 
কুস্তিগীর ঘিনি তাহাকে অন্ততঃ নিজের মান-মর্ধ্যাদার জন্যেও 
লড়িতে হয়। না লডাই ঝড় নিন্দার কথা। রামমুত্তি রাজী 
হইলেন । নিকটেই ভবানী ছিলেন, তিনি বলিলেন-_ওস্তাদজী, 
আম আপনার সাক্রেদ। উনি আগে আমার সঙ্গে লড়ন। 
তারপর তো আপনি আছেনই। 

রামসুত্তি খুসী হইয়া বলিলেন, “বহুত আচ্ছা বেট।,__লড়ো ।” 

তিন মিনিটে সাহেবের কুস্তির সাধ মিটিল। ভবানীর প্রথম 
প্রতিযোগিতাই সফল হইল। 

কিন্ত রামমুত্তির দলে ভবানীব বেশীদিন থাক পোষাইল না। 
ভবানী বাড়ী ফিরিলেন। 

ভবানী বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন ন|। প্রোফেসার 
কে বদাকের সার্কাস তখন নাম-করা। সমস্ত এসিয়াখন্জেঃ ঘুরিয়া 
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ভ্ঈম ক্বানী 


বেড়াইতেছিলেন। ভবানী ইহাদের দলে গিয়া পড়িলেন। এখন 
হইতে ভবানী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে খেলা দেখাইবার সুযোগ 
পাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন। 


সাংহাইতে একজন আমেরিকান পালোয়ান ভবানীকে কুস্তিতে 
আহ্বান করে। বাজী ১,০০০ ডলার। লোকটা হ্থারিয়া যায় 
এবং ১০০০ ডলার ঘাট্তি দিয়া মুখ কালো করিয়। চলিয়া যায়। 
কিন্তু লোকট প্রতিশোধ লইবার জন্য ভবানীকে নিহত করিবার 
চেষ্টা করে। ভবানী স্থানীয় কনসালকে জানাইলেন। কনসালের 
চেষ্টায় ভবানীর জীবন রক্ষা হয়। কনসাল ভবানীর শক্তি- 
পরীক্ষার জন্য বলিলেন, আমি মোটর চালাইব, ভবানী যদি গাড়ী 
থামাইতে পারেন, গাড়ী তাহার। ভবানীর চেষ্টা সফল হইল, 
তিনি নুতন মিনার্ভ৷ গাড়ীখানা পুরস্কার পাইলেন। ভবনী ছুইখানা 
মোটর ট্ানিয়া রাখিতে পারিতেন। একবার তিনখানাও 
রাখিয়াছিলেন। সে ঘটন। পরে বলিতেছি । 
ভবানী ৫ মণ ওজনের বারবেল অল্ন আয়াসেই ভাজিয়৷ 
দেখাইতেন। সিমেণ্টের পিপের উপর ৫1৭ জন লে।ক বসাইয়! 
পিপের ধার দাত দিয়া উঠাইয়! শুন্যে ঘুরাইতেন। বুকের উপর 
চল্লিশ মণ পাথর চাপাইয়া বিশ পঁচিশটি লোককে বসিয়া খেয়াল 
খান্বাজ গাহিবার অবসর দিতেন। সর্ববশরীর লোহার শিকলে 
আবদ্ধ করিয়া পলকের মধ্যে মট্মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। 
ভবানীর বুকের ও উরুর উপর দিয়! একই সময়ে দুইখানা গরুর 


ঞ২ 


ব্যামামে বাঙালী 


গাড়ী পর্চাশজন লেক লইয়া চলিয়া যাইত, ভবানী পাষাণ- 
মুত্তির মত পড়িয়া থাঁকিতেন। 

জাপান সম্রাট মিকাডে৷ মহোদয় ভবানীর শক্তির পরিচয় 
পাইয়! একবার তাহাকে একখানি সুবর্ণ পদক ও ৭৫০. টাকা 
পুরস্কার দেন। 

এইরূপে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড বিজয় করিয়া বাঁঙাঁলীর মুকুট-মণি 
তবানী গৌরবৌজ্ছল কিরীট পরিয়! দেশের মাটিতে পা দিলেন। 
চারিদিকে বঙ্গবীরের জয়ধ্বনি পড়িয়৷ গেল। 

একবার ভরতপুরের মহারাজ ভবানীকে তিনখান। মোটর 
ধরিয়া থামাইতে বলির! প্রতিশ্রুতি দিলেন, হাজার টাকা পুরস্কার 
দিবেন। ভবানী এ পর্য্যন্ত ছুইখ(ন। মোটরই খামাইয়া আসিয়া- 
ছেন, তিনখান। মোটর আবার কি ভাবে থামাইবেন। মহার।জ 
বলিয়াছেন,__এইবার বুঝিব বাঙালী কেমন বীর। অবামী 
বলিলেন,__মহার।জ আরোজন করুন| মহারাজ নিজে, রেসিডেণ্ট 
ও মন্ত্রী তিন জনে তিনখান। মোটর চাপিয়া নসিলেন। ভবানী 
গাড়ীগুলির পিছনে মেট] দড়ি বাঁধিয়। দ্ুই হাতে দুইটি ধরিলেন, 
আর একটি কোমরে বাঁধিলেন । তারপর বলিলেন,০০-_ চালাও । 
তিন জনেই সমানে স্টার্ট দ্রিলেন। স্পীডোমীটারে দেখা গেল এঞ্জিন 
পুরাদমে চলিতেছে, কিন্তু গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। পিছনের 
চাক। শুন্যে উঠিয়া খরুর খরুর শব্দ করিতে লাগিল। মহারাজ 
গাড়ী হইতে না।ময়া বাডালী বীর-যুবকের কর-মর্দীন করিলেন। 


কত 


্ডবিম ভবানী 

একবার মুশিদাবাদ্ের নবাবের হাতীশালে একটা বুনে! 
হাতী আন] হয় । হাতীটা লম্বায় ৯ফুট সাত ইঞ্চি, ওজনও সাধারণ 
হাতীর চেয়ে রীতিমত বেশী। নবাব সাহেবের ইচ্ছা এই হাঁতীট। 
ভবানী বুকের উপর দিয়া চালাইয়া নিতে পারেন কিন] পরীক্ষা 
করিয়া দেখেনা। হাতী বুকের উপর দিয়! চালাইয়া৷ লইবার ক্ষমতার 
ভবানীর গুরু রামমূত্তি। রামমূত্তিও পোষ! সার্কাসের হাতী ছাড়া 
এ পর্য্স্ত অন্য হাতী বুকের উপর লন নাই। ভবানীও এ পর্য্স্ত 
অন্য হাতী লইবার চেস্টা করেন নাই। নবাব সাহেবের সন্তুষ্টি 
বিধানার্থ ভবানী জানাইলেন, তিনি বুকের উপর হাতী চালাইতে 
প্রস্তত আছেন। সার্কাসের হাতী সাধারণতঃ অনাহার ও 
অদ্ধাহারে দুর্ববল ও শীর্ণ থাকে । কিন্তু এমন বন্য পশু বুকে 
ভুলিবার দুরাশ। কেউ কখনও করে নাই। ভবানী যখন 
(ই বন্য হাতীটাকে বুকের উপর চালাইয়া দিয়! অক্গত ও 
লুস্থদেহে উঠিয়া দাড়াইলেন, তখন হাজার কণ্ে ভবানীর 
জয়ধ্বনি ও করতালি পড়িয়া গেল। বাঙলার লাটসাহেব নিজেও 
বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। 

ভবানী ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। ইহা 
ছাড়। শাল, আলোয়ান, আউ্‌টি, মোটর গাড়ী, নগদ টাকাও 
যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। 

একবার কলিকাতা স্বদেশী মেলায় ভবানী তাহার সস্তুত 
ক্রীড়া দেখাইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্ত্র, 
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ব্যাম্ধামে শালী 


অযৃতলাল প্রভৃতি সকলেই সেই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। 
ভবানীর খেল! দেখিয়া রসরাজ অমৃতলাল নাকি বলিয়াছিলেন, 
“মহাভারতের ভীম এমনি' একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি 
কলিকালের ভীম। আজ হইতে আর তুমি শুধু ভবানী নহ, 
তুমি ভীম ভবানী ।” 

সেই হইতে ভবেন্দ্রনাথ ভীম-ভবানী নামেই পরিচিত হইলেন। 
পশ্চিমাঞ্চলে লোকে ভবানীকে ভীমমুত্তি বলিত। 

ভবানী ৩১ বছর বরসে ১৩২৯সালে মারা যাঁন। তিনি 
বিবাহ করেন নাই | নিজে খুব সাদাসিধা ভাবে চলিতেন, বাবুগিরি 
বিলাসিতা মোটেই তাহার ছিল ন|। 

ভবানী মৃন্যর পুর্বেবে আগাসীর সার্কাসে সাপ্তাহিক দেড় 
শত টাক। বেতনে খেল। দেখাইতেন । 

প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরব, এক ছটাক গাওয়া ধি? 
মধ্যাঙ্ছে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্ছে ২২ বা ২॥০ টাকার 
ফল ও ৫০টি বাদামের সরব ও এক সের মাংস; রাত্রে আধ সের 
আটাব রুটি ও তিন পোয়া মাংস-__-ইহাই ছিল ভীম ভবানীর 
দৈনন্দিন আহার । 

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এত অল্প বয়সে এমন বীর-যুবক 
হারইল।ম। বাঙলার তরুণ-দ্লই আমাদের আশা। ভীম” 
ভবানীর আদর্শ মাথায় লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে তরুণ দলকেই 
সে কাজের ভার নিতে হইবে। 
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গোবর 


যে ফাল্গুনী পুণিমা বাউলা দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবে 
পবিত্র ও স্মরণীয় হইয়া বুহিয়াছে সেই এক পুণ্য দিবসে আবার এই 
বালা দেশেরই শ্যামল মাটিতে আর একজন ব্ঙ্গমাতার স্ুসম্তান 
নৃতনতর এক সাধনার বাণী লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইংরাজী 
১৮৯৪ সালের ১৩৯ মার্চ কলিকাতার মস্জিদ্বাড়ী স্ীটে এক 
পালোয়ান-গোষ্টাতে বাঙলার ভবিষ্য দিগিজয়ী কুস্তিগীর গোবর 
জন্মগ্রহণ করেন । গোবর জন্মের সময় এত মোটা ছিলেন যে 
ডাক্তারের বলিয়।ছিলেন, ছেলে বাঁচিবে ন।। 

গোবরের ভাল নাম শ্রীষতীন্দ্রচরণ গুহ । ইহারা আট পুরুষ 
যাবত কলিকাতায় ধস করিতেছেন এবং শিবু গশুহের পরিবার 
বার্লয়া বিখাতি। ইহাদের আদি নিবাস হিল যশোহর এবং 
নিজেদের বঙ্গবার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট 
বলিয়া থাকেন। বণ্তমান মস্জিদবাঁড়ী গ্রীটেই ইহাদের পুরাতন 
বাড়ীখানি অবস্থিত । 

গোঁবরের কুস্তি-কৌশল তাহার বংশের অব্দান। তাহার 
পিতামহ স্বগীয় অন্বিকাচরণ গুহ মহাশয় অদ্বিতীয় কুস্তিগীর 
ছিলেন । ইনিই আমাদের বাঁডালীর মধ্যে সর্বপ্রথম সমস্ত 
ভারতবর্ষে কুস্তিতে নাম করেন। শুন! যায়, কুস্তিবিস্তায় 
তাহার সমকক্ষ সেকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না1। অন্ধুবাঁবু 
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ব্যা্াসে বাঙালদ 


নিজে খুব নামকর! ধনী ছিলেন কুম্তির চর্চা ও উৎসাহের জদ্য 
যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। এই লক্ষপতি কুস্তিগীর 
কুস্তি শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাক। অকাতরে খরচ করিয়াছেন। 
তিনি সৌখীন ছিলেন, ব্যবসায় হিসাবে বা অর্থোপার্জনের জন্য 
কুস্তি লড়িতেন না। তীহার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত বাউ লায় 
কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমস্ত দেশময় এই ব্যায়াম-চ্চাট। 
ছড়াইয়! দিয়! দুর্ববল বাউালীকে দতেজ ও সজীব করিয়া তোল। । 
এই উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত টাক।-কড়ি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া 
ভিলেন, কিন্তু হঠা্ড মারা যাওয়াতে এ সঙ্কল্লটা আর কার্যে পরিণত 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে আজ ২৯ বছব আগের কথা ! 

অন্থুবাবু মারা যাঁওয়ার পর তাহার পুর শ্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ 
গুহ মহাশয় পিতার নাম ও যশ অভ্ভনে সমর্থ হন, এবং ইনিও 
একজন ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর হইয়া উঠেন। ক্ষেতুবনু, 
গোবরের জ্যেঠা মহাশয়। কলিকাতায় ক্ষেতুবাবুর আখড়া 
সমস্ত বাউলা ও পশ্চিমাঞ্চলের ন।মজাদ। পালোয়ানদের একটা 
বড আড্ড| ছিল । 

ক্ষেতুবাবু যখন মারা যান তখন গে।বরের বয়ন মে।টে তের 
ব্চর। সে সময় এমন কেহ উপযুক্ত ছিল ন। যে এই বংশের 
অবদানটির মর্যাদা ও সম্মান রাখিতে পারে। ছুই পুরুষের 
এই কুস্তির চর্চাটা এক রকম উঠিয়া যাইবার যোগার হইয়া উঠে। 
তখন গোবরেব বাবা শ্রীযুক্ত রামচরণ গুহ সহাশয় পুত্রকে ব্যায়াম- 
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চর্চ1 করাইত্তে স্থুর কীরিলেন। ইনিও যৌবনে কুস্তি করিতেন 
এবং এদির্কে তীহারও অত্যন্ত ঝৌঁক ছিল। এখন এই বৃদ্ধ বসে 
ল্যাঙউটু কষিয়া তিনি গোবরকে ফাঁও-প্যাচ শিখাইতে আরস্ত 
করিলেন। বড় ব্ড় নামজাদা পালোয়ানদের দেখাইবাঁর জন্য 
গোবরকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। 
গোবরের কুস্তি শেখার জন্য গামা, কালু, রাহমানী প্রভৃতি নাম- 
কর! পালোয়ানগণ নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রত্যহ প্রত্যেকে 
চারি টাকা হইতে ছয় টাক] বেতন পাইতেন। 

রামচরণ বাবু পুত্রের জন্য যেমন একদিকে শরীর চর্চার 
কাধ্যকরী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার পুত্রকে 
উৎসাহিত করিবার জন্য এবং উচ্চ ভাব প্রবাহ জীবনে চির 
বহমান রাখিবার জন্য সর্বদা বলিতেন,_-“বাঙাঁলী যে ছুর্ববল 
“ইঁহ। মিথ্য। তোমার জীবন দিয়া একথা প্রমাণ করিয়া জোর 
গলায় বলিতে হইবে। ভগবান তোমাকে এমন একটা শরীর 
যখন নেহাতই দিয়াছেন, ভাল করিয়া সাধনা কর। ফলাফল 
তগবান্‌ জানেন, উহা তারই হাতে” আজ যে গোবরের দিগিজয়ী 
বেশ দেখিয়া আমাদের বুক গর্বে ফুলিয়া উঠে তাহার মুলে তাহার 
পিতার একান্ত উৎসাহ ও অর্থব্যয়। এখনও তিনি গোবরকে 
সর্বদা স্মরণ করাইয়া দেন, তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্কল্লের কথা 
বেন সব সময় তোমার স্মরণ থাকে । মনে রাঁখিও তাহার 
অতৃপ্ত আত্মার কাতর দৃষ্টি তোমার দিকেই চাহিয়। রহিয়াছে । 


১, 


বাসাতে বাঙালী, 


গোবর ছোটকালে বাড়ীতেই পড়িতেন। তারপর মেট্রোপলি- 
টান স্কুলে (বর্তমানে বিষ্ভাসাগর স্কুল ) ভরত্তি হন। এখান হইতে 
এন্টান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কিছুকাল ইংলগ্ডে 
শিক্ষা লাভ করেন এবং আমেরিকা হইতে পত্রব্যবহারে (১ 
০011:5919018967)09) সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞ্তান ও স্থাস্থ্য-বিজ্ঞান 
বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন । 

১৯১০ সালের মাচ্চমাসে গোবর প্রথম যুরোপ যান । তখন 
তাহার বয়স সতর বছর মাত্র । তাঁহার সঙ্গে গামা-প্রভৃতিকেও 
লইয়া! যান। এই সময়ে ইনি মাত্র তিন মাস বিদেশে থাকিয়া 
ভারতে ফিরিয়া আসেন। 

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই গোবরের বিবাহ হয়। 
বর্তমানে তীহার তিনটি ছেলে। ছেলেরাও বাপের কাছে বেশ 
কুস্তি-কমর€ শিখিতে শুরু করিয়াছে । | 

১৯১২ সালে আবার গোবর যুরোপ যাত্র] করেন। এবারকার 
দিথিজয়ের বিবরণ খানিকটা একখানি বিলাতী কাগজের 
তজ্ভমা (“প্রবাসী” ) হইতে তুলিয়া দিলাম। 

40501051 005 168 9০5 13০-৬/159051 (০ 1009 
%/1)0 529 2. ০01187, 16015 20 /5%81) ভারতবর্ষের 
বালক-পালোয়ান গোবর--ওজন তিন মণ। সে গলায় দুই মণ 
জনের একটি হাস্লি পরে। 

“্হাল্পষ্টেডে একটি বাড়ীর পেছনে একটা বাগানে আমি 
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গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটি মাছুর বিছান, 
তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় প্রায় তারই মত প্রকাণ্ড 
ইংরাজ পালোয়ান ফিল লেনের সঙ্গে কুস্তি লড়ছিল। ফিল 
খুব হাপাচ্ছিল, গ্নেবরকে বেদম করুতে খুব চেফটা কর্ছিল। 
কিন্তু গোবর কোনক্রমেই বেদম হচ্ছিল ন1। 

“গোবর সবে মাত্র কুড়ি বদর অতিক্রম করেছে; কিন্ত কি 
ভীষণ যুবা। দৈত্যের মত তাঁর দেহ! সে একটা প্রকাণ্ড 
বালকের মত -চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনট। তার কাছে 
আনন্দ ও সৌন্দর্যে ভরা, সে এখন বলবান্‌ এবং বলশালিতার 
গৌরব খুব অনুভব করে। 

“গোবর বিলাতী খাগ্ভ ছোয় না। সব তার চাকররা রেধে 
দেয়। সে খুব পক্ষীমাংস ও মাখন খায়। তা ছাড়া বাদাম 
“চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরী এক রকম উপাদেয় জিনিষ ( সরব ?) 
তার ভারী প্রিয়। সে মদস্পর্শও করে না। সিগারেট মাসে 
হয়ত এক আধবার টানে। 

“তার ছু জোরা মুগ্ডতর আছে। এক জোড়ার প্রতোকটার 
ওজন পঁচিশ সের। আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন 
এক মণ দশ সের।” 

১৯১৩ সালের ২৭শে আগষ্ট তিনি স্কটুলগুবাসী ভারী 
ওজনদার পালোয়।ন জিমি ক্যান্েলকে হারাইয়া ০০%৫৪1, 
€00/907101018510 € স্কটীশ চ্যাম্পিয়ানশিপ ) পান। এঁ বছরই 
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'এরা ওদন্প্টন্মর খাঁডিনবরার ওলিম্পিক অডিটোরিয়মে ধজেয় জিমি 
এসে দরে (0৯৩ 07৮০078459891212 |] 55890) পরাজিত 
করিয়া (89772807810 ০1 0১৪ 00850 (7780902 
( চ্যাম্পিয়ানশিপ অব দি"ইউনাইটেড কিংডম ) লাভ করেন। 
ফারাসী-বীর মুষ্টি যুদ্ধ-নিপুণ কার্পেন্টিয়ার ছাড়া এত অল্প বয়সে 
এ সম্মান প্মার কেহ পায় নাই। তারপর গোবর প্যারী যান। 
সেখানে 'যুরোপের অনেক বড় বড় পালোয়ানকে হঠাইয়! দেন। 
ইহাদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুস্তি হয় জম্ম্নন দিখিজয়ী 
কাল”শাপ্টের সহিত (901998160১6 (0যাযেঞত 00১898০7)। 
সে কুস্তিটায় তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট কাল ধরিয়া লড়িতে 
হইয়াছিল। বিদেশের ৰিজয়-মালা! গলায় পরিয়। ১৯১৫ সালে 
গোরর দেশলজননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন। 

৯৯১৬ "সালে জুলাই মাসে কোলাপুরের মহাঝজার সর্ববঞ্জে্ঠ 
পালোয়ান “ঘণ.পুঠর সহিত লড়িবার জন্য সেখানে যান ; মহারাজ 
নিক্জেওএএকজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন। রীতিমূত প্রত্যহ কুস্তি 
ল্ড়িতেন। গোরর ও “ণপুঃর কুন্তি কইল পুরা দুই মণ্টা। 
কুস্তিটা,মমানলসমান হুইয়াছিল। 

ব্িরপর ১৯২০ 'সালের-ারতের বিখ্যাত পালোয়ান বড় গাম্ঠর 
সহিত গোবরের কুস্তি ঠিক হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুস্তির আট 
দ্বিন 'লাগে, €গগারর ডিপথেরিয়ায় হরণাপুন্ন হইয়া! পড়েন এবং সে 
পকুনিন্ত বন্ধস্হইয়া যায় । 


£8 


গার 


এই সালেরই অক্টোবর মাসে গোবর তাঁছার উপযুক্ত শিশ্য 
বনমালীকে লইয়। মার্কিন দেশে যান । গোবর সেখানে সব নামজাদা 
পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিয়াছেন। ১৯২১ সালের ২৪শে 
আগস্ট সান্‌ ফ্রান্সিস্কো সহরে আ্যাড স্যান্টেলকে (৫৭ 9872) 
হারাইয়া 11217 ও০৪৮-৬/ 5721) (01551201010791 01 075 
ড/০ন লাভে জগৎ্খ্যাতি প্রাপ্ত হন। ইহা চাড়া গোবর ষ্টাংলার 
লুইস্‌ (5৮258127155), যুভস্কো ব্রাদার্স (2519০০ 
3:008515), জো ফ্েচার (00০০ . 9/5০15575 ) প্রমুখ মার্কিন 
মল্লবীরদের সাথেও কুস্তি লড়িয়াছেন। 

এইরূপ ছয় বছর আমেরিকায় ঘুরিয়া ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর 
মাসে গোবর ভারতে ফিরিলেন। তীহা'র ইচ্ছা দেশে থাকিয়া 
পিতামহের সন্কল্পটা কাজে পরিণত করা । ইনি বলেন--“আমার 
ইচ্ছা যাহাতে দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভিতর ব্যায়াম-চর্চচা 
টকে তাহার চেষ্টা করা। যাহাতে স্থস্থ ও সবলদেহ ছেলেরা 
সমাজ ও দেশের কাজ করিতে পারে তাহারই যোগ্য করিয়৷ 
তোলা ।,, এই মঙ্গলেচ্ছাকে শ্রী-সম্পন্ন ও সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া 
তুলিবার আকাঙক্ষাই তার খুব বেশী। এই উদ্দেশ্টে তিনি একটা 
জাতীয় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার সক্কল্প করিয়াছেন। তাহার এই 
শুভেচ্ছ। সফল ছোক্‌। 

অনেকের ধারণ! কুস্তি কসর করিতে হইলেই পেশ্তা-বাদাম 
আর কালিয়া-কোশ্মা চাই, নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে । গোবর 

৮৬ 


ব্যামামে বাঙালী 


কিন্তু ভাতের ভক্ত । তিনি বলেন-_সাধারণ খাছ্েই আমাদিগকে 
স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারে যদি সংয়মী হওয়া 
যায়, আর রীতিমত আমাদের দেশী ব্যায়ামগুলি সুষ্ঠভাবে করা 
যায়। 

যাহার! বাঙালীর ছূর্ববল স্বাস্থ্যের জন্য বাড্লার জলবাযুকে 
দোষ দেন তাহাদিগকে গোবরের এই কথাটি ভাল করিয়া মনে 
রাখিতে বলি,_-“পৃথিবীর এত দেশ তো বেড়িয়ে এলুম, কিন্তু 
বাংলা দেশে আমার শগগীর যেমন ভালো থাকে এমন আর 
কোথাও নয় ।” 

ইনি আবে! বলেন-_সাহেবের। যেমন 17788888৩ ( মেসেজ) 
কবেন, আমাদেরও ডলন-মলন শরীর-চচ্চার জন্য বিশেষ 
আবশ্যক । উহাতে শরীরেব খুব দ্রুত উন্নতি হয়। 

ব্যায়ামের সময় সন্বন্ধে তিনি বলেন,সামর্থ্যই ইহার পরিমাপক ৭ 
গোবর প্রথমতঃ মাত্র পাঁচ সাত মিনিট কুস্তি লড়িয়৷ হাঁফাইয়া 
পড়িতেন। তারপর ধীরে ধীরে দম বাড়াইয়৷ বাঁড়াইয়। পনর ষোল 
বছর বয়সে প্রতাহ তিন চারি ঘণ্টা কুত্তি ও কসরত করিতেন। 
এখন তিনি সাধারণতঃ আড়াই ঘণ্টা কুস্তি ও কসর করেন। 

বর্তমানে গোবর কলিকাতা! নিজের ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চা 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

গোবরের শরীরের ওজন ৩ মণ ২০সের (যখন আঠার 
বছর বয়স )। 


৭ 


শ্যাধর 


স্তাছার শরীরের পরিমাণ এইব্প-_- 
টরর্ঘয ৬ ফিট ১ ইঞ্চি। 
বুধ ৪৮--৫* ইঞ্চি, গলা ১৮1০ ইঞ্ছিঃ। 
কোমর ৪২ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি । 
স্বামী বিবেকাক্দ বিদেশে বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনের জয়ধবজী 
তুলিয়া ধরিয়াছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বাঙালীর বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভার পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন, কবিষ্ঞুরু 
রবীন্দ্রনাথ জগতের কবি-সভার বরমাল্য লাভ করিয়াছেন, আর 
গোবর শক্তি-দাধকগণের বৈঠকে বাঙালীর শক্তিল্চচ্চার প্রতিষ্ঠা 
স্থাপন ' করিয়াছেন । আমরা এই প্রতিষ্ঠার গর্বব করি এবং বুক 
ফুলাইয়। জগতকে বলিতে পারি, বাডালী শক্তি-চ্চায় কারো পিছু 
নয়। গোবরের এই প্রতিষ্ঠ। বাউলার তরুণকে সমস্ত জীবনের 
সাধন! দিয়। বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। 


ফণীন্ক 

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একাধারে ডাক্তার ও ব্যায়াম-বীর। তাহার পুরো! 
নাম কাণ্ডতেন ফণীন্দ্রকৃষ্জ গুপ্ত আই-এম্-এস্‌ € অবসর প্রাপ্ত )। 
কাপ্তেন খেতাবটি তাহার ডাক্তারির কৃতিত্বের নিদর্শন । 
ফবীন্দ্রকৃষ্ণই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ব্যায়ামচর্চা প্রচলন করেন এবং কেবল মাত্র ব্যায়াম-চর্চ। দ্বারা 
নানারূপ জটিল ব্যাধি আরোগ্য করিবার বিবিধ নৃতন প্রণালী 
আবিষ্কার করেন। 

১৮৮২ সালে কলিকাতা সহবে ফণীন্দ্রকুষ্ের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম ৬ গৌঁসাইদাস গুপ্ত । ইনি অতি ক্ষীণদেহ ও 
দুর্বল ছিলেন। বাঁউলার ব্বনামখ্যাত কবি ৬ ঈ শ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
মহাশয় ফণীন্দ্রকৃষ্ণের মাতামহ ছিলেন। ৃ 

হুগলী জেলার বালীতে ইহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল। কিন্তু 
এক শত বছর যাবৎ কলিকাতা সহরেই বসবাস করিয়া 
আসিতেছেন। 

কলিকাতায়ই ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এখানেই 
সাহার শিক্ষার শেষ হয়। তিনি প্রথমে নিউ ইগ্ডিয়ান স্কুলে 
ভ্তি ছইইলেন। ক্ষুলের পড়া শেষ'করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে 
কিছুকাল পড়েন। তারপর সেখান হইতে আবার সেপ্ট্াাল 
"কলেজে গিয়া! ভন্তি হইলেন। কলেজের সাধারণ শিক্ষা! শেষ 


৯ 


ব্যাঘিসে বাঙালী 


করিয়া ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভাক্তারি পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন। ১৯৮ সালে ভাক্তারি পরীক্ষায় পাশ,হইয়! 
বাহির হন। 

ছোটকালে ফণীন্্ররুষণ খুব রোগা ও দুর্বল ছিলেন। 
সমবয়সীবা দেখিলেই ঠাট্টা করিত । কেহ বলিত,_-এ গ্ভাখ, ইদুর 
যায়। আবার কেহ তীহাকে বাঁধা দিয়া বলিত, ওরে ও ইদুর 
নয়, ও ফড়িং,-কি ফড়িং ভায়া, কেমন আছো ? এখন একটু 
উড়তে পারো তো? 

ফণীন্দ্রকৃষণ সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়! পারি ডন-কসরৎ 
করিব, এ বদনাম ঘুচাইব। তখন তাহার বয়স মোটে চৌদ্দ 
বছর। তিনি সোজা ৬ অন্থুবাবুর বাড়ী গিয়া হাজির 
হইলেন; বলিলেন, আমাকে কুস্তি শিখাইতে হইবে । অম্থুবাবু 
তখনকার দ্রিনে নাম-কর! কুষ্তিগীর। তীহার মস্ত অবস্থা-- 
লাখ লাখ টাকা খরচ করেন শুধু কুস্তির পিছনে । এতটুকু ছেলের 
কথা শুনিয়া তাহার মমতা হইল। তান এক গাল হাসিয়া 
বলিলেন, “বেশ তো।, ফীণীন্দ্রকৃষ্ণ অন্বুবাবুর আখড়ায় ভণ্তি 
হইলেন। অন্বুবাবুর ও তাহার শিষ্তের সকলেই এতটুকু ছেলেকে 
খুব ভালবাসিতেন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণ খুব মেধাবী ও পাঠামুরাগী ছিলেন, 
তাই অন্ভুবাবুর বড় স্নেহের পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। অন্থুবাবু 
নিজে যত্ব করিয়! তাহাকে কুত্তি শিখাইতেন। 

কুস্তি জিনিষটা বড় ক্ষুধার উদ্রেক করে, একেবারে রাক্ষসের 


২৬৩ 


ব্যামামে বাঙালী 


মত ক্ষুধা বাড়াইয়া! দেয়। ফণীন্দ্রকৃষষ সবে নূতন কুস্তি 
করিতেছেন, তার ক্ষুধা যেন তাহাকে পাইয়া বসিল। তিনিও 
খুব খাওয়! স্থরু করিয়! দিলেন। সে অপধ্যাপ্ত খাওয়া_ লোকে 
দেখিয়া অবাক হইল। কিন্তু তার শরীর হঠাড এ অত্যাচার 
সইবে কেন? তিনি শীঘ্রই ডিস্পেপসিয়ায় আক্রান্ত হইলেন । 
অনেক দিন এই রোগে কষ্ট পান। তারপর যখন ডাক্তারী ক্লাসে 
ভর্তি হইলেন, তখন ডাক্তারী-শান্ত্র আলে।চন! করিয়া খাওয়াটা 
কমাইতে আরম্ত করিলেন। তখন তাহার বয়স উনিশ বছর। 
এইরূপে আহার পরিমিত ও পরিবর্তিত করিয়া তিনি এ রোগের 
হাত হইতে রক্ষা পান। 

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ সাত বছর অন্বুবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়েন। 
প্রত্যহ ভোরে কুস্তি লড়িতেন এবং বিকালবেলা ডাম্বেল প্রভৃতির 
ব্যায়ামাদি করিতেন। অম্থুবাবুর মৃত্যুর পর ফণীন্দ্রকৃ্ণ নিজের 
বাড়ীর নিকটেই একটি আখড়া খেলেন। এখানে বাঙালী ও 
পশ্চিমদেশীয় যুবকদিগকে কুস্তি শিখাইতেন। 

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া 
কলিকাতাতেই প্র্যাইভেট প্র্যাকটিদ্‌ করেন । এই সময়ে তিনি 
কিছুকাল জাহাজের সাঞ্জন হইয়া চীন, জাপান, অষ্টলিয়া, 
নিউজিলপু প্রভৃতি দেশ খুরিয়া আসেন। ১৯১৪ সালে যখন 
মুরোপের মহাসমর আরম্ভ হয় তখন তিনি ইগ্ডয়ান মেডিক্যাল 
সার্ভিসে ঢুকেন। এই সময়ে বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও ডাঃ 


২৬৬১ 


ক্পীবট 


সর্ববাধিকারীর চেষ্টায় বেঙ্গল এম্ুল্যান্স কোর নামক একটি 
বাঙালী স্বেচ্ছা-সেবক-দল যুদ্ধের জন্য গঠিত হয়; ইহার গঠন- 
কার্য্যে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং ইহাদিগকে উপযুক্ত 
সামরিক শিক্ষা দিয়া ইহাদের সহকারী নায়ক (4১৭15575) হইয়। 
মেসোপটেমিয়া যান। এই দলের সকলেই শিক্ষিত ও ভঙ্দ্র 
পরিবারের সন্তান। ইহার! ফণীন্দ্রকৃষ্ণের অধিনায়কতয় খুৰ 
খ্যাতির সহিত কাজ করেন। যখন এই দল ভাঙ্টিয় যায় 
তখন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ঈজিপ্ট ( মিশর ), প্যালেষ্টাইন, তুর্কাঁ, সিরিয়া, 
আর্ম্মেনিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়া স্থখ্যাতির সহিত কাজ করেন । 

ভারতীয় সেনা-দলে কাজ করিবার সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
রেজিমেন্টের নামজাদা পালোয়ানদিগকে কুস্তি শিখাইতেন। 
মাঝে মাঝে প্রধান সেনাঁপতির আদেশে কুস্তির প্রতিযোগিতায় 
বিচারক থাকিতেন । 

প্রায় নয় বসর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাঁজ 
করিয়। অবসর গ্রহণ করেন । এখন কৃলিকাতার মস্জিদ 
বাড়ী দ্রীটে বাড়ীতেই থাকেন। তাহার উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক 
ব্যায়াম- প্রণালী শিক্ষা দিয়া বাঙলার দুর্বল ও শ্রী-হীন তরুণদিগকে 
বলিষ্ঠ ও কন্মিষ্ঠ করিয়া তুলিবার স্বাধনাই এখন ত্রাহার জীবনের 
কাজ। তিনি ব্যায়াম-শিক্ষার ভিতর দ্বিয়া চিকিৎসা করিয়। 
অনেক কঠিন রোশীরও আরোগ্য বিধান করিয়াছেন। তিন 


৬৯ 


ব্যান বাঞাজী' 


বছর যাবত তিনি এইভাবে বাঁডালী-ইংরা্জ বন রোগীকে 
রোগমুক্ত করিয়াছেন। অনেক কঠিন রোগে ডাঃ নীলরতন 
সরকার প্রমুখ কলিকাতার নাম-কর! চিকিৎসকগণ ফণীন্দ্রকৃষ্ণের 
উদ্ভাবিত ব্যায়াম দ্বারা নিরাময় প্রণালীর ব্যবস্থা করেন এবং 
তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

কলিকাতায় যখন কুস্তির প্রতিযোগিতা হয়, অনেক সময় 
ফণীন্দ্রকৃষ্কই বিচারক থাকেন এবং তাহার বিচার সকল পক্ষই 
মাথ! পাতিয়া লন। গত ১৯২৩-২৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে 
যে নিখিল-ভারত কুস্তির প্রতিযোগিতা ( 41 1095 
(00897010510 ড/1550508 1 ০7577562) হয়, তাহাতে 
ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ও মুশিদাঁবাদের নবাব সাহেব মধ্যস্থ ছিলেন। 

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একবার এদেশের নামজাদা পালোরান মন্ন,খার 
সহিত লড়িয়াছিলেন__অবশ্য সমান সমান হইয়াছিল; যৌবন্কালে 
মনন নাকি বিখ্যাত গোলাম পালোয়ানের সমকক্ষ ছিলেন। 

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ছুই প্যাকেট খেলিবার তাস এক সঙ্গে একটানে 
ছি'ড়িয়া ফেলিতে পারেন । 

ইনি চবিবশ বছরের সময় বিবাহ করেন। বর্তমানে ইহার 
একটা পুত্র ও চারিটি কন্ঠ । 

ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শরীরের পরিমাণ এইরূপ £-_ 

ওজন ২ মণ ১৫ সের 
উচ্চতা ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি 


৬০ 


হ্নীজকুষও 
বুক 8৭ ইঞ্চি (স্ফীত ৪১৯২ ইঞ্চি ) 
বাহু (3167) ১৮ ইঞ্চি ৫ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতায় ১৮ 
ইঞ্চি বাহু আর কাহারো নাই (ড/০114,5 7০০০৫) 
পুরোবান্ু ১৪ ইঞ্চি 
উরু ২৬২ ইঞ্চি 
কোমর ৩৩ ইঞ্চি 
ফণীন্দ্রকৃষ্ণ অতিরিক্ত আহারেব বিরোধী । তিনি বলেন, 
প্রত্যেকের শরীরেব প্রয়োজনমত আহারই সর্বেবাৎকৃষ্ট । এই 
[71,5510108105] 5097505£9. ৭15এর তিনি বিশেষ পক্ষপাতী । 
তিনি বলেন, সাধারণ বাঁডালীর আহার ও নিয়মমত ব্যায়াম-চর্চাই 
আমাদিগকে মুস্থ ও সবল করিবার পক্ষে যথেষ্ট । 

_ ফণীন্দররুঞ্চ একদল সবল ও কর্ম্মঠ বাঙালী যুবক গভিয়! 
তুলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীমান্‌ ব্রজবল্লভ পাল, শ্রীমান্‌ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাপ্ন, শ্রীমান্‌ নারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীমান্‌ 
রমেশচন্্র ভটাচাধ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙালীর 
দুর্ববলতাঁর কালিমাটুকু মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট আছেন। ভগবান 
ইহাদের দেশ-গ্রীতি অটুট রাখুন । 

বাঙালীব ঘরে ঘরে ফণীক্্রকৃষ্ণের মত এমনতর শক্ত-সমর্থ 
মানুষ হাজারে হাজারে গড়িয়া উঠুক । বাঙ্গালা মায়ের শীর্ণ মুখে 
সাফল্যের সবল হাসিটি ফুটিয়া উঠক। 
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রাজেন ঠাকুরত। 


কলিব্াতার সিটী কলেজ ও যুমিভারপিটি ল কলেজ হোফ্টেলেন্ধ' 
ব্যায়ামশিক্ষক প্রোফেসার রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার নাম 
আজ স্থপরিচিত। একদিন রাজেন বড় ক্ষোভে ব্যায়ামবীর 
রামঘুত্তিকে গর্ব করিয়া বলিয়।ছিলেন, “আমার বাঙ্ল! থেকে 
অন্ততঃ একশো রামমূত্তি বের করে দেবো ।” আজ তাহার সেই 
শপথ-বাণী সত্য হইতে চলিয়াছে। এমন ডজনখানেক রামমুত্তি 
ইভারই মধ্যে গড়িয়। উঠিয়াছে । 

১২৯০ সালে মাঘ মাসে বরিশাল সহরে মামাবাড়ীতে 
রাজেনের জন্ম হয়। তাহার বাবার নাম ২ বসন্তকুমার গুহ 
ঠাকুরতা। হঁহাদের বাড়ী বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে । 
রাজেনের বাব খুব বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। 

রাজেনের বরস যখন মোটে আড়াই বছর তখন তাহার 
মা বাপ উভয়েই সপ্তাহখানেকের ভিতর মারা যান। তখন 
হইতেই রাজেন মামাবাড়ীতে প্রতিপালিত। 

ছোটকালে রাজেনের লিভার খারাপ ছিল, প্রায়ই অস্তথখে 
ভুগিতেন। একবার নিউমোনিয়ায় একেবারে মরার মত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 

রাজেনের বয়স যখন মোটে ছয় বছর তখনই তিনি বেশ 
ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন। তের চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত তিনি 


৩৪ 


পীকেন শাক রত? 


ঘোড়দৌড় অভ্যাস করেন। বার বছর বয়স হইতেই ডন- 
কস্রত করিতে আরম্ভ করেন। এইসময়ে তাহার খুব জেদ 
ছিল--রাগও ছিল ভয়ানক । যখন যাহ? করিবেন বলিয়। ধরিয়! 
বসিতেন, তাহ! নাছোর-বান্দ! হইয়! ধরিয়া থাকিতেন, শেষ করিয়া 
তবে ছাড়িতেন। আহার ডর-ভয় মোটেই ছিল না। একবার 
বাড়ীতে কি লইয়া রাগারাগি হয়, তিনি বাড়ী ছ।ড়িয়। পালাইলেন। 
তারপর এক পার্কাস-দ্লে গিরা নাম লিখাইলেন। তখন তাহার 
বয়স মাত্র ঝর বছর এবং বরিশাল বি এম্‌ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে 
পড়েন। তখন হইতেই তাহার পড়াশুন৷ ক্ষান্ত হয়৷ 

এই সময় বরিশল বি, এম্‌ স্কুলে ব্যায়াম-মাষ্টার ছিলেন 
মল্লবীর ৬শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যাযের যোগ্য শিষ্য সূর্য্যকান্ত গুহ 
ঠাকুরতাঁ। সূর্ধ/বাবু রাজেনকে বড় ভালবাদিতেন। তখন 
রাজেনের বয়স চৌদ্দ বছর। সূর্য্বাবু রাজেনকে জোর করিয়া 
ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করান। রাজেন সার্কাসের কসবত শিখিবার জন্য 
তাহাকে ধরিয়া বসেন। সূষ্যবাবু যত্বু করিয়া তাহাকে 
জিমনাষ্টিকের সব রকম কৌশল (88075 ) শিখাইয়৷ দিলেন। 
রাজেনের শারীরিক গঠন স্বভাবতঃই বেশ ভাল ছিল। ব্যায়াম 
চর্চার ফলে তাহার শরীরটি দিন দিন বড়ই শ্ন্দর হইয়৷ উঠিল। 

রাজেনের মামা কিন্তু ব্যায়াম-ট্যায়াম ছুই চক্ষে দেখিতে 
পারিতেন না। রাজেন যে ব্যায়াম করে ইহা বাসায় জানিতে 
পারিলে আর রক্ষা ছিলনা । বাধ্য হইয়। রাজেনকে লুকা ইয়া- 


২৩ 


ব্যায়ামে বাঙালী 


পালাইয়া ব্যায়াম করিতে হইত। তিনি অনেক মারপিট খাইয়াও 
কোন বিন ব্যায়াম চাড়েন নাই। এতখানি এঁকান্তিকতা ছিল 
বলিয়াই আজ তান এত বড় হইতে পারিয়াছেন। সওকাজে বাঁধ 
বিপদ আছে জানিয়াই উহা! আরো জোরে আকড়াইয়। ধরিয়! 
থাকিতে হইবে। বিপদের সামনে যে লক্ষ্য-চাত হয় সে তো 
কাপুরুষ । 

আগেই বলিয়াছি রাজেন ছোটকাঁল হইতেই ঘোড়-দৌড়ে 
অভ্যস্থ হইয়াছিলেন। তিনি দুষ্ট ঘোড়া সভুত করিতে খুব পটু 
ছিলেন। একবার একট! ঘোড়া কিছুতেই বাগ মানে না--আর 
ঘোড়াটাও ভয়ানক রকম তেজী। তখন গাজেন করিলেন কি, 
ঘোড়াটার চোখ বাধিয়৷ দ্রিলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে বসিয়া 
খুব কষিয়া চাবুক মারিলেন। ঘোঁড়। একেবারে উদ্ধশ্বাসে তারের 
মত ছুটিতে লাগিল। রাজেন উহার উপরে স্ষির হইযা বসিয়া!" 
রছিলেন। ঘোড়৷ ছুটিতে ছুটিতে বহুদূর মাইয়া অবশেষে হয়রান 
হইয়া আপনিই বাধ্য হইয়া পড়িল। 

সৃয্যবাবুর নিকট তিন জন শিখ সৈন্য ডন-কস্রত করিতে 
যাঁইত। উহাদের মধ্যে একজন পাঁচ মণ ওজনের একটি পাথর 
বুকে লইয়া তাহার উপর আবার মানুষ উঠাউত। দেখিয়। রাজেনের 
তরুণ হৃদয়ের রক্তবিন্দুগুলি মাতিয়। নাঁচিয়া উঠিল। ভাবিলেন, 
শিখে যাহ। করিতে পারে বাঙালীও তাহা অবশ্য পারিবে । তিনি 
সূর্য্বাবুকে বলিলেন, আমি বুকে পাথর লইব। স্য্যবাবু তো৷ 


৩৭ 


*লাজেন টাকুরতা 


মাটির নীচে থাকেন। এ বছর ঢাকাতেই ম্যাজিষ্ট্েটের পত্বীর 
বিদায় উপলক্ষে তিনি মোটরগাড়ী থামান। 

ছয় মাস ঢাকায় থাকিয়া মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার রাজ। 
জগতকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের বাড়ীতে মোটর থামান এবং 
রোলার বুকে লনণ 

এই সময়ে রাজেন নারায়ণগঞ্জে সাড়ে, তিন টন ওজনের 
একটি রোলার বুকে লইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা 
যান। সেখানে কার্লেকার সার্কাসে তিনি চারিটন (১১০ মণ) 
ওজনের রোলার বুকে লন। 

ইহার পর বৎসর তিনি অলভার্স সার্কাসে হাতী লওয়া 
অভ্যাস করেন। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার ধূম গ্রাম রায় 
বাহাদুর গোলোকচন্দ্রের বাড়ীতে একটা হাতীকে এক দিনের 
,ভিতর শিক্ষিত করিয়া সেটাকে বুকে লন। 

১৯১৯ সালে প্রোফেসর রামমূত্তি খেলা দেখাইতে বরিশাল 
যান। রাজেন সেই সময় তাহার নিকট প্রস্তাব করেন যে 
রামমুণ্তির সবগুলি খেলাই তিনি দেখাইবেন। রামমুত্তি রাজী হন 
এবং রাজেনকে তাহার খেলার জিনিষ পত্র দিবেন বলিয়। স্বীকার 
করেন। কিন্তু ছুই তিন দ্িন পরে তিনি রাজেনকে তাহার 
জিনিষপত্র ( ঠ73007555 ) দিতে নারাজ হন । ইহাতে 
রাজেন খুব চটিয়া যান এবং তীহাকে সগর্বেব বলিয়া দিলেন, তিনি 
জীবনে অন্ততঃ একশত রামমুগ্তি গড়িয়া! যাইবেন। 


চট, 


ব্যান্ামে বাঙালী 


এই ঘটনার কিছুদিন পর'রাজেন একটি গরুর গাড়ী বুকে 
লইবার সময় হঠাৎ তাহার বুকে একটা আঘাত পান এবং কিছুদিন 
বিশ্রাম লইবার জন্য কলিকাতা যান। 

একদিন কলিকাতায় মিটি কলেজের অধ্যাপক ও 
স্বপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্ডির সহিত তাহার দেখা 
হয়। সতীশবাবু পুর্বেব বরিশাল কলেজে প্রোফেসার ছিলেন 
এবং তখন হইতেই রাজেনের সহিত তাহার পরিচয়। সতীশবাবু 
রাজেনকে পাইয়া বলিলেন, রাজেন, তোমাকে সিটি কলেজের 
ব্যায়ামশিক্ষক (1755105] 17900000£) হইতে হইবে। 
রাজেনের ছোটকাঁল হইতে চাকুরী করার ইচ্ছ৷ ছিলনা, কিন্ত 
সতীশবাবু বলিলেন,-_রাজেন, শুধু নিজের শরীর বড় করিলেই 
চলিবে ন1, সঙ্গে সঙ্গে আরো৷ দশজনের শরীরও ভাল করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙালী শরীর হিসাবে বড দুর্ববল"। 
ৰাঙালীকে সবল করিয়া তুলিবার ভার তোমাদিগকেই নিতে 
হইবে । তখন তীহার মনে হইল রামমুত্তির কাছে তাহার প্রতিজ্ঞার 
কথ|। ভাবিলেন, এই তো স্থযোগ। স্কুল কলেজের ভিতর 
দিয়াই তো বাঁডালীকে সবল করিবার মন্ত্র প্রচার করিতে হইবে। 

১৯২০ সালের জুলাই মাসে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিলেন। 
এই বছর সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি কলিকাতায় শরীর-চ্চগ প্রদর্শন 
করেন। এই উপলক্ষে তিনি মোটর থামান, রোলার বুকে লন 
এবং বারের (59: ) নানারকম কপরৎ দেখান। | 


৪১, 


বাইন টারুলাজ। 

মারেন জইান্পই মধ্যে একিলি শাক্তিশালী তরুণের সি 
ন্করিয়াছেন, ইডান্লা দেশের গৌদব্দরূপ | জী্হার ছাত্রদের মধ্যে 
শ্রীমান্‌ গোপালচন্দ্র নারায়গ 'মৌধধুরী 'ভিমখানা মেটিয় থামাইতে 
গপাল্পেন। ভ্রীমান্‌,শোঙেন্্রাখ চৌধুরী 'ুইটন রোলাঘ্ব ঘুকে লন, 
শ্রোসান ন্িষ্াচন্লণ 'তোষ আঃন্০5 ঢা] (( মাংসপেশীর 
দ্ে্ছানুবলা ঙ্ধালম ) 'পায়দশিতা লান্ড করিয়াছেন, ভ্রীমান্‌ 
মেজ নাথ দন 105010৫2002 (( দূর হুইন্তে 1০:০৩ দিয়া 
মাটি খন্বিকে শাসের উপর “দিয়া চালইইয়1 লইতে 'দেওয়া ) এবং 
2067 1075181)1719ধ1 '(ভুই ধারে দুই খানি মোটর 139. করিয়া 
েঁলিয়া সেয়া) খুব বিতর দোইয়াছেন, শ্রীমান্‌ শৈলেন্দ্র চৌধুরী, 
শ্রীমাম্।গোপাঙ্গ চৌধুী, শ্রীমান্‌ জ্যোতিরিন্দ্র বাঘ, জীমান্‌ সত্যপদ 
জট্রাচার্য স282৮180গয এ (আ্রার-উত্তৌলন ) এবং শ্রীমান্‌ 
ঠ্গারচনদরসেন আ5০1৩ ০০720] ও 128749৩028৩ (লৌহুদণ্ড 
গন্গুকের গ্যায় নত করা ) বিশেষ উন্মতি ক্ষদ্দিয়াছেন । আশা করি 
ইনাদের 'গ্রোত্যেকেই 'নিজোদেন 'নিং্ার্থ জীরনের লাধন। দিয়! দুর্বল 
২ পরাস্ছারীন ভরম্প কীওলাকে ত্রশ্ছ & বল করিয়া 'ভুলিবেন। 

ছোটিজারা হইঙ্ডেই রাজেন নানারকম আজগুবি চিন্তা 
কর্নিজেন। 'কেমন করিয়া সুনে ফাঁওয়া! যায়, পৃথিবীন্তে যখন 
বেছে ছিজ না তপন ইছার জ্সবস্থা মন ছিলা- এই জব ছিল 
জাহার চিন্তার বিয়য়,॥ বস্ততঃ তাহার স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছা-শক্তি 
(৮101 ০০৩.) স্মক্জাবতই খুব 'প্রবনী ছিল | 


গর 


ব্বাপমীতস'আাঙাজগী 

রাজেন কলিকাতায় একটা! নুতন উগ্ভম ও প্রেরণা শষ 
ফরিয়াছেন। রাঙাপীকে শরীরের দি দিয়া-সবল ও সমর্থ করিয়া 
শাঁড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি +এ]1 95289] 61575108] ০010 
55800180005, নামে একটি “সমিতি প্রতিঠিত করিয়াছেম। 
দেশের 'গণামান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বীহ্থাগনা 
শারীরচর্চায় বাণুলায় অগ্রণী সেই গোবরধাবু, কাণ্ডেন ফীল, 
'পুঁলিমবাধু গ্রভভৃতি ইহার সভ্যশ্রেণীভূক্ত রহিয়াছেন। রাজেটনর 
এই সঙ্থল্প মূর্ত হইয়া উঠুক । 

রাজেন ১৯২৫ সাল হইতে কলিকাতার “ল” লেঞ্জের 
ছাত্রাবাস হািঞ্জ হোষ্টেলের ঝায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন 
এবং তীহারই উদ্ভোগে সেখানে একটি চমৎকার ব্যায়ামাগার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজেন এখন হািগ্ট হোষ্টেলেই থাকেন। 

রাজেনের বয়স যখন পনর কি ষোল, তখনই তাহাকে একরকম 
'জোর করিয়া বিবাহ করান হয়। ইহার পুর্বেব অনেকবার তিনি 
বিবাহের প্রস্তাবে বাড়ী হইতে পালাইয়া গিয়াছেন। 

রাজেন নিরামিষাশী। মাছ মাংস তিনি বিশেষ পছন্দ করেন 
না। তিনি বলেন নিরামিষ আহারেই শরীর ভাল থাকে, 
অস্থখ-বিস্থখও কম হয়। খাওয়ার বিষয়ে তিনি বিশেষ সংযমী-_ 
খুব অল্প আহার করেন। তিনি বলেন, সাধারণ বাঙালীর যা খাস্ঠ 
তাহাতেই শরীর বেশ ভাল হইতে পারে। পেস্তা-বাদীম মাংস- 
পোলাওর কোন দরকার পড়ে না। তিনি পোষা-শরীর--যে 


৮১১০৫ 


রখকেন টাকুষ্লত। 


শরীর সবল ও সুন্দর করিয়া টৈরী হয় শুধু লোক দেখানোর 
জন্য,_-সে শরীর মোটেই পছন্দ করেন না । শরীর যদি স্কাজেই 
না লীগিল সে শরীর থাক৷ ন! থাকায় কোন তফাত নাই। তিনি 
অনেক দিন হইতেই ছাত্রদের সহিত মিশিতেছেন, ছাত্রদের ভাল 
মন্দ কিসে হয় তিনি তাহা ভাল করিয়াই বোঝেন। তিনি বলেন__ 
যেকোন ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে করিতে পারিলেই শরীর ভাল 
হয়। সংযম-শিক্ষা! ও ব্যায়াম-চ্চা পরস্পর একটি আর একটির 
উপর নির্ভর করে। শরীর-চচ্চাটা হঠযোগেরই একটা অংশ। 
ইহাও সাধনার মত করিয়াই করিতে হয়। 
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মহেক্জনাথ 


সার্কান-বিখ্যাত মহেন্দ্রণাথের নাম বাঙালী ছেলে-বুড়া 
নকলের নিকটই পরিচিত। মহেন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধন! 
দিয়া বাঙলা দেশে একটা নূতন উদ্যম ও অনুপ্রেরণার স্ব 
করিয়াছেন । 

১ ৮৫ সালে ২রা জ্যৈষ্ঠ ঢাক! জেলার বিক্রমপুর পরগণার 
অন্তর্গত নয়নাগ্রামে মহেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুরা 
নাম শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাশ মভুমদার। মহেন্দ্রনাথের বাবার 
নাম ৬ভগবানচন্দ্র দাশ মজুমদার । ছেটকালে মক্েন্দ্রনাথ বিক্রম 
পুরের অন্তর্গত বদ্রযোগিনী গ্রামে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িতেন। 
যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়ে তাহার বাবা মারা 
যান। পিতার মৃত্টার পর অর্থাভাবে তাহাকে বাধ্য হয়া 
পড়াশুনায় ক্ষান্ত হইতে হয়।” তখন তিনি চাকুরীর জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকেন এবং কিছুকাল ফৌজদারী আদালতে নকল- 
নবিশের কাজ করেন। কিন্তু তিনি অন্য ধাতের মানুষ ছিলেন। 
কলম প্ষ তাহার পোষাইল না। তিনি রঙ্গপুরে গেলেন অন্ত, 
কোন কাজ পান কিনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও 
দশ পনর টাকার চাকুরীও মিলিল না। 

তখন তিনি ব্যায়াম-চর্চায় মন দিলেন-_নানা জায়গায় ঘুরিয়াঁ 
ব্যায়াম শিখিলেন। কিছুদিন ব্যায়ামের মাফটারিও করিলেন। 


৭ 


সক্ছেত্রনাধ 


ইহার পর তিনি ভ্িবিখ্যাত এবেল সাহেবের গ্রেট ইন্টার্ণ 
সার্কাসে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু তাহার আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন- 
চিত্তটি বেশী দিন পরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে চাহিল 
না। কিছুদিন এই সার্লাসে কাজ করিবার পর তিনি নিজেই 
একটি ক্ষুত্র সার্কাস দল খুলিষা নানা স্থানে ঘুরিয়। বেড়াইতে 
লাগিলেন। ইহাই তাহার অধুনা-বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের 
বাল্যাবস্থা। 

যে মহেন্দ্রনাথ একদিন আট দশ টাকার চাকুরীর জন্য 
'মীমুষের ছায়ে হারে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন আজ তিনি স্বাবলম্বন ও 
শাধ্যবসায় বলে প্রচুর অর্থ, সন্মান, খ্যাতি সকলই পাইয়াছেন এবং 
কত কত স্বর্ণ পদকাদিতে শোঁভিত হইয়৷ জাতির মুগ উজ্জ্বল 
করিয়ীছেন। 

” একদিন স্বর্গীয় পরেশনাথের সঙ্গে প্রোঃ রামমুত্তি দেখা কবিতে 
আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় রামমূত্তি একটু টিটকারী করিয়া 
'বলিয়াষ্টিলেন-__বাগুলা দেশে কিছুই নাই। শরীর চর্চার নৃতন 
কিছু দেখানো বাঙালী বাবুর কাঞ্জ নয়। কর্থায় বলে-_-“দাজ! 
বাজ। কেশ, তিন বাংল! দেশ জাতির প্রতি ব্যঙ্গোন্তিতে 
গাতিমানী পরেশনাথের শরীর জুলিয়া গেল। তিনি মহেন্দ্রনাথকে 
ডাকিয়া প্রোঃ রামমুত্তির কথা শুনাইয়া ধলিলেন,_মহেন্ট্, একট! 
বূর্তন ফিছু খেল দেখি, যাতৈ বাঙালীর মীর্নটা বজায় থাকে । 

মহেন্্রনা্থ, পরৈশনাথের আখড়ার মাটি গায়ে মাখিয়ােদ। 
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হ্যাসাতে বাগান, 


তিনি পরেশনাথকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি সংকল্প 
করিলেন, একটা নূতন কিছু করিবেনই। রামমুত্তি তখন বুকে 
হাতী লইতেন। একদিন মহেন্দ্রনাথ রাস্ত। দিয়া বাইতেছেন, 
এমন সময়ে একটা বিপুলাকার লোহার রোলার তাহার নজরে 
পড়িল। অমনি তাহার খেয়াল চাপিল,_-১৬২ মণ ওজনের এই 
লোহার রোলারটি বুকে তুলিয়া লইবেন । যেমনি সম্কল্প তেমনি 
কাজ। সেই রাত্রেই কয়েকজন সহকন্পীর সাহায্যে এই রোলারটা 
বুকে লইলেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই খেলা দেখাইয়। সকলকে 
বিস্মিত ও স্তম্তিত করিয়৷ দ্রিলেন। 

মহেন্দ্রনাথের অন্যান্য খেলায়ও তাহার অদ্ভুত শক্তর পরিচয় 
পাঁওর। যায়। তিনি বুকের উপর বিশ মণ ওজনের একখানি পাথর 
তুলিয়া লন। সেই পাথর খানির উপরে একটি দণ্ডের মাথায় 
“রাধাচক্রে” 8৫ জন লোক কয়েক মিনিট ঘুরিতে থাকে,। 
তারপর রাধাচক্রটি নামাইয়া লইলে তিনি নিজেই সেই পাথরখানি 
ঠেলিয়। ফেলিয়া দিয়] ঈাড়াইয়া উঠেন। 

মহেন্দ্রনাথ ভার-উত্তোলনেও অদ্বিতীয়। তিনি কতকগুলি 
লোহার গোল! লইয়া এই খেলা দ্রেখান। এক মণ ওজনের 
একটি গোল! তিনি অনায়াসে চিবুকের উপর রাখিতে পারেন 
এবং যে কোন হাতে এই গ্রোলাটি দশ বার হাত দুরে এবং চারি 
পাঁচ হাত উদ্ধে নিক্ষেপ করিতে পারেন। পাঁচ মণ ওজনের 
গোল৷ ছুই হাতে ধরিয়া শুন্যে তুলিয়া রাখিতে পারেন এবং মাথার 


০১৭১ 


মইছিব্্নাথ, 


উপর দিয়! চারি পাঁচ হাত দূরে পম্চাদিকে নিক্ষেপ করিতে 
পারেন। 

মহেন্দ্রনাথের আর একটি খেলা মোটর টানিয়া রাখা? 
তিনি একযোগে পঁচশ অশ্বশক্তির সমতুল্য ছুইখানি মোটর 
টানিয়। রাখিতে পাঠঞ্রেন, একখানার তো কথ!ই নাই। মোটর 
গাড়ী দুইখান। মোট। দড়ি দিয় ইহার ছুইহাতের সহিত বা'ধয় 
দেওয়। হয়। তাহার পর তিনি ঠিকমত ফ্াড়াইলেই মোটর 
ছুইখান৷ ঢুইদিকে পুর্ণবেগে চালাইয়া দেওয়া হয়। মহেন্দ্রনাথের 
বাহুবলের নিকট মোটরের গতিবেগ একেবারে বন্ধ হইয়! যায়। 
“মোটর জাম্প' (14০6০: 15:09 ) মহেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নুতন 
খেলা । একখানি চলন্ত মোটর লইয়। অবলীলাব্রমে ২৫ ফিট 
হইতে ৪০ ফিট ( দৈর্ঘ্যে) জায়গা ১৫ ফিট হইতে ২১ ফিট উচ্ছে 
লাফ দিয়া পার হইয়া যান। ইহা তাহার অসামান্য সাহস ও 
ক্ষিপ্রাতার যথেষ্ট পরিচয়। বস্তুতঃ এরূপ অমানুষিক ক্রীড়া এ 
পর্যন্ত জগতে আর কেহ খেলেন নাই। 

ধনুর্বিবগ্ভায় মহেন্দ্রনাথ এ যুগের সব্যসাচী। তাহার 
“শব্দভেদীবাঁণ? “সগুতীলভেদ” প্রভৃতি খেলা আমাদিগকে বিস্ময়ে 
আগ্নুত করিয়া দিত। এই তীরের খেলা মহেন্দ্রনাথের নিজন্ব। 
তিনি একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের বলে এই খেলায় অনামান্য 
প্রতিভার পরিচয দিয়াছেন। একবার মান্দ্রাজের একটি লোক 
আসিয়া নানারকম তীরের খেলা দেখাইয়া সকলকে বিষ্ময়াদ্বিত 
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ব্যাম্মামে বাঙাল) 


'করেন। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে ওস্তাদ মানিয়! তাহার খেলা শিখিতে 
ান। কিন্ত্ব ব্যবসায়ী স্থচতুর মান্দ্রাজীটি টাঁলবাহান! করিয়া 
তাহাকে শিখিবার স্থযোগ দেন না। ইহাতে অভিমানী মহেন্দ্রনাথ 
বড়ই ক্ষুব্ধ হন এবং নিজেই ধনুক লইয়া অভ্যাস করিতে থাকেন। 
বর্তমান যুগের বাঙালী একলব্যের এই সাধন! ব্যর্থ হইল ন]। 
কালে তিনি একজন স্থুনিপুণ ধনুর্বিবদ হইয়! উ্ভিলেন! এঁকান্তিক 
একাগ্রতা ও অধ্যবসায় মহেন্দ্রনাথের অতি মাত্রায় ছিল বলিয়াই 
তিনি আচাধ্যের বিনা সাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বিদ্যার 
অনুশীলনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন। 

একবার মহেন্দ্রনাথ জামালগঞ্জ ও পার্বতীপুর ফেঁশনের 
মধ্যস্থানে কোন এক মেলায় খেল! দেখাইতেছিলেন। এ মেলার 
নিকটই একটি নদী। কোন জমিদীরের মানুত একটা পাগলা 
প্রকাণ্ড হাতীকে রোজ তাহার তীবুর সামনে দিয়! নদীতে লইয়া, 
যাইত। যাইবার সময় হাতীটা তাবুর অনেক অনিষ্ট করিত। 
মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেও মাহুতট| তাহাতে কান দিত না। 
একদিন বাঁধ! দেওয়ায় পাগলা হাতীট! মহেন্দ্রনাথকে হঠাৎ আক্রমণ 
করে। মহেন্দ্র পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক নন। তিনি একট! মোটা বাঁশ 
লইয়া হতীটাকে বেদম পিটাইতে আরন্ত করিলেন। প্রায় 
লাঁধঘণ্টা মার খাইয়া হাতীটা চীৎকার করিয়া পলাইয়া যায়। 
জনে তাহার অসীম বল ছিল বলিয়াই তিনি মরণের বুকে 
এমন ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। 
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মহেক্দরনাখ 

মহেন্দ্রনাথ নিজের-হাতে-গড়। মানুষ । তিনি বলিতেন__বাঙাঁলী 
যুবকদের ভিতর মনের বল, একা গ্রতা ও আত্মবিশ্বাস আন চাই । 
তবেই তাহারা বলিষ্ঠ ও কর্দিষ্ঠ হইয়া দীঁড়াইতে পারিবে। 

খান সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,_আমরা সাধারণ বাঙালীর যাহ। 
খাইয়! থাকি তাহা নিয়মিত ভাবে বিচার পুর্ববক গ্রহণ করিলে ও 
নিয়মিত পরিশ্রম করিলে ইহাতেই যথেষ্ট শক্তি বাড়িতে 
পারে। দেশী ডন-কস্রত-_মুগুরভাজা, বুকডন প্রভৃতিই ভাল । 
কিন্ত্রু মিতাঁচারী ও মিতাহারী ন1 হইলে শক্তি-সঞ্চয় অসম্ভব । 

তিনি আরো বলিতেন,_-যুবকগণ বদি পঁচিশ বছর পথ্্যন্ত 
ব্রহ্মচধ্য পালন করেন এবং সমগ্র জীবন সংযমে পরিচালিত করেন, 
তবে শরীরে অমানুষিক বল পাইবেন । 

মহেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিতেন,-- দেশে শরীর-চচ্চার তেমন 
আয়োজন হইল না, সমস্ত দেশটা যেন ভয়ে জড়-সড়। 


ইহার একমাত্র কারণ শরীর-চচ্চার অভাব। শরীরে জোর ন৷ 
থাকিলে বুকে সাহস জাগে না। বাউলার যুবকগণকে আজ 
এদিকেই মাথা ঘামাইতে হইবে। 

বড়ই দুঃখের কথা, ১৩৩৭ সালে মহেন্দ্রনাথ ইহুলোক 
ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার অন্তরাত্মা বাউলার তরুণদিগকে 
ব্যায়াম চ্চায় অনুপ্রেরণ। দিকৃ। 

মহেন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা জয়যুক্ত হউক। বাঁউলায় আবার 
দলে দলে ছেলেদের ভিতর সংহত-ভাবে ব্যায়ম-চর্চ। প্রচলিত, 
হুউক। তাহারা বজ্তকঠোর শক্ত-সমর্থ মানুষ হইয়! দীড়াক 1" 
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খ্যামন্রন্দর গোস্বামী 


যে পুণ্যতীর্থ শান্তিপুর ভক্ত বৈষ্ঞবদের পৃত প্রেমধারায 
বহু শতাব্দী ধরিয়া প্লবমান রহিয়াছে, সেই শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ 
গোস্বামী বংশে ব্যায়ামীচার্য্য শ্বামস্ুন্দর গোস্বামী মহাশয় এক 
নুতনতর সাধনার বাণী লইয়! বাডালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। 
এই ক্ষব্রোচিত সাধন ভাবগ্রাহী বাঙালীকে কর্মঠ মানুষ করিবার 
সাধনা1। বস্তুতঃ স্ুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত ব্যায়াম প্রণালী সাহায্যে 
বাঁঙালীকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবার পথ করিয়া লইতে 
হইবে। এই পথেবাহারা দীপবস্তিকা হস্তে জাতিকে পথ প্রদর্শন 
করিয়া চালিত করিতেছেন তাহাদের অন্যতম শ্যামসুন্দর। 

ইংরাজী ১৮৯১ সালের ১১ই অক্টোবর (১২৯৮ সন ২৫শে 
আশ্বিন) রবিবার বীরাষ্টমী তিথিতে শ্যামন্ুন্দর জন্মগ্রহণ 
করেন। শাস্তিপুর তাহার জন্মস্থান। তাহার পিতা “গোস্বামী 
ইন্ছ্রিটিউটের” প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন গোস্বামী । 
তাহার মাতার নাম শ্রীয়ুক্তা স্থরেশ্বরী দেবী। বাংলাদেশে শরীর, 
চচ্চার জন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে এইটুকু 
ব্লিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম-ভবনের শিক্ষা 
দীক্ষ। পাইয়াই শ্ামহুন্দর ও তাহার শিশ্বৃন্দ এ দেশে শরার-চর্চার 
- একটা নব প্রেরণ আনিয়াছেন। ব্তৃতঃ শ্ামন্ুন্দর উপযুক্ত 
পিতার যোগ্যতম পুন্র। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে 
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গ্যশসদ্ধান্দল 

এ্যাথলেটিক ইগ্ডিয়ার (/১0১150০ 15075 ) সম্পাদক লিখিয়া- 
ছিলেন-_-41 1561 17090650 ০0 9০৩. 10: 09 1165-10208 
175057581 500. 19856 89007 007 10105 10516070606 01 075 
০1019 ০1 00] 1508,.১1 15811559155 50৬, 00109 5 111121 
06 8010: ০ 05 08895 01 170/9 7315551081 001601, 
] 77759 00815001915 500 107 05 50705 01511071612 
7০০. 178৬৩ 011৮৮ স্বর্গীয় পীযৃুষকান্তি ঘোষ মহাশয় 
লিখিয়াছিলেন, আমাদের জাতির ক্রমশঃ অপচীয়মান শারীরিক 
শক্তি যতীন্দ্রমোহনকে ক্ষুৰ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সঙ্বল্প 
করিয়াছিলেন, তাহার পুত্রদিগকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ 
শিক্ষাদ্ধারা স্থগিত করিয়া তুলিবেন। তাহার স্কল্প সফল 
হইয়াছে। তাই আজ তাহার জ্যেষ্ঠ পুর শ্যামন্থন্দর গোস্বামী 
শারীরিক শক্তি-সামর্ঘ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে 
ভার-রক্ষণে (৮1806 ৪৪100০70178 ) তিনি জগতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছেন। (--550 1521508 ০£ 171১5315591 
081012 4১050178 05510018005 ইংরাজীর মন্মানুবাদ ) 
বাল্যকালে শ্যামসুন্দর মোটেই বলবান্‌ ছিলেন না। তাহার 
স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং তিনি রোগা ছিলেন। তবে ছোটকাল 
হইতেই তাহার দৃঢ় জঙ্কল্প ও উচ্চ আকাঙ্্ষা জাগ্রত ছিল।, 
আজ যে তিনি ভারতের নানাস্থানে শরীর ও মনের উৎকর্ষ-: 
বিধায়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, 
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ব্যা্পাতে বাঙখজী 


তাহার সহিত বিশ্ববিছ্ভালয়-প্রবর্তিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। 
ইহা! একমাত্র তাহার পিতৃদবত্ত শিক্ষার ফল। 

বর্তমানে তিনি নিয়মিত ভাবে 12570) £১01500 1005, 
ড/০1891৩, 10০05] 0০00781, এউচাতেলে। 98292 05009, 
97001977781) [57215 8 9০: প্রবাসী, বস্থুমতী, বঙ্গলম্্মী, 
শান্তিপুর প্রভৃতি পত্রিকায় শরীর চর্চা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
লিখিয়া থাকেন। 

অতুলনীয় শক্তি-অর্ডজনে, বজবত শরীর-গঠনে, দুর্জয় মনন- 
শক্তির সংবদ্ধনে পিতৃদত্ত উপদেশ ও আদেশই শ্যামস্থন্দরকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়তা করিয়াছে । নবজীবনের প্রারস্তেই 
তিনি তীয় পিতৃদেব কর্তৃক “মানুষ হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। 

যে শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা তিনি শরীর-চর্চাকে এক নবরূপ 
দিয়াছেন তাহা তদীয় তথ্য নির্ণয়ের অক্ান্ত চেষ্টা, অবিচজ্িত 
অধ্যবসায়, গভীর গবেষণা, তুলনামূলক অধ্যয়ন, প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য 
সিদ্ধান্তগুলির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরীক্ষা, ধীর পর্যবেক্ষণ, 
সূশ্মানুসূন্ষমম বিশ্লেষণ এবং সর্বেবাপরি তাহার স্বাধীন চিন্ত। ও 
মৌলিকতা-প্রসূত। তাহার প্রণালী 09321) 1$150)০৭ ০1 
ম910878 80702590055 নামে পরিচিত । তিনি ব্যায়াম 
চ্চা দ্বারা যেরূপ শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করিয়! 
থাকেন, আবার উহারই সাহায্যে রোগ নিরাকরণও করিতে 
পারেন। এই নিমিত্ত তীহার ব্যায়াম-চর্চা দুই ভাগে বিভক্ত-_- 
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্তাসজ্ন্দ 
(১ গঠনমূলক ও (২) আরোগ্যমূলক। তিনি বর্তমানে 
নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিতেছেন--স্থাস্্য ও সৌন্দর্য্য 
সংগঠন, আযুর্র্ধন, জরানিরাকরণ, ব্যাধিনিবারণ,বলবৃদ্ধি,মেধা বৃদ্ধি, 
গুক্রজয়, সুন্দর সবল জ্বাপত্যোপাদনের উপায় ইত্যাদি। 
মহীশূরের মহারাজা, নরসিংহগড়ের মহারাজ! কিষেণ গুসাদ 
বাহাদুর প্রমুখ ভারতের বিখ্যাত রাজন্যবর্গের সমক্ষে শ্যামস্থন্দর 
অনম্যসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বহুমূল্য 
উপহার লাভ করিয়াছেন। পিঠাপুরমের (মাদ্রাজ ) মহারাজার 
“হীরক পদক* তিনি লাভ করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজাম 
ক্লাবে তিনি 40707, 002৮ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। 
এতদ্যতীত তিনি নেপালের মহারাজা, পিঠাপুরমের মহারাজা, 
রামনাদের রাজা, নবাব সালার জঙ্গ বাহাহুর, পারল! কিমেতির 
রাজকুমার প্রভৃতির ভূতপুর্বব ব্যায়াম শিক্ষক (চ1/5109] 
[)::5০0০:) ছিলেন । বাঙালীর পক্ষে ইহা! গৌরবের কথা বৈকি। 
শ্যামস্বন্দরের শক্তিমত্তার পরিচয় সম্বন্ধে তাহার নিজের ভাষায়ই 
বলি-_- 
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শ্যামন্্ন্দর ৬ টন ওজন (প্রায় ১৬২ মণ ) অথবা ছুইটি হাতী 
বুকের উপর লইতে পারেন ; আধ টন ওজন গলার উপর লইয়া 
থাকেন; ইনি শরীরের পেশীসমূহ যথেচ্ছ সধশলন ও সঙ্কোচন 
করিতে পারেন--পেশীসমূহ সঙ্কোঁচনদারা এতটা শক্ত করিতে 
পারেন যে অত্যন্ত সবল হস্তে তীক্ষ চিম্টা্ধারা বিদ্ধ করিলেও 
তিনি অন্গত ও অচঞ্চল রহেন ; পেটের পেশী সঙ্কোচন করিলে 
জোয়ান মু্টিযোদ্ধা তাহাকে ঘুষি মারিয়া মোটেও কাবু করিতে 
পারেন না; তাহার গলায় মোটা! দড়ি বা লোহার শিকল বাঁধিয়া 
আটজন লোক টানাটানি করিলেও তাহাকে ফাঁসি দিতে পারিবে 
না। শ্যামনুন্দর এক প্যাকেট তাঁস (৫২ খানা ) একটানে ছুই 
ভাগ, চারি ভাগ, আট ভাগ ও পরিশেষে ষোল ভাগে ছিন্ন করিতে 
পারেন। এতদ্যতীত লোহার শিকল ভাউ, লোহার মোট 
শিক বাঁকা করা, দাত চুল ও অঙ্গুলী দ্বারা গুরুভার উত্তোলন 
করা-তীহার অনায়াস-সাধ্য ক্র । শ্যামসুন্দরের উদ্ভাবিত 
বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে বস্তি (09107. 19%585) বা অন্ত্রধৌতি 
€ ভাজতে তাজ] 59108 ) দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও 
নিরাময় রাখা বায়। বিনা অস্ত্রে গুহ্দ্ধার দ্বারা শরীরের 


৯ 


শ্যাসস্ম্দর 
অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করাইয়া! এবং উহ দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ 
ধৌত করিয়া পুনরায় সেই জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। 
শ্যামনুন্দর বাবুর ন্বযোগ্য শিষ্য শ্রীমান্‌ দীনবন্ধু প্রামাণিক বহু 
স্থানে ইহার প্রণালী এ্রদর্শন করিয়াছেন। তীহার ভাই শ্রীযুক্ত 
গৌরন্থন্দর গোস্বামী ধনুর্বিষায় ক্ষিপ্রহস্ত ও শ্রীযুক্ত নিতাইস্ুন্দর 
গোস্বামী পেশী-নিয়ন্ত্রনে সৃদক্ষ | 

শ্যামন্থন্দরবাবু তাহার এই ঝ্যায়াম-প্রণালীদ্বারা যক্ষা, 
অজীর্ণ, অস্ত্র, চক্ষুরোগ, বাত এবং বুবিধ কঠিন রোগ আরোগ্য 
করিয়াছেন। তীহার উদ্ভাবিত ব্যায়াম-প্রণালী সাহায্যে বুদ্ধও 
তরুণ যুব! হইয়া দাড়াইতে পারে । 

যাহাতে বাঙালী জাতি স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুশীলন ও উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে__ইহাই শ্যামন্থন্দর বাবুর 
সকল কর্ম্-প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে 
শীস্তিপুরের ব্যায়।ম-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহাতে 
এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তজ্জন্য ইনি 
জীবনপণ করিয়। ত্রতী হইয়াছেন। ইতোমধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে 
ও যুবক যুবতী তাহার ব্যায়ামশাল! হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়। 
বিশেষ খ্যাতি অঙ্ভন করিয়াছেন। শ্যামস্ুন্দর বাবু ও তাহার 
ভ্রাতৃদ্বয় এখনও অবিবাহিত থাকিয়া এই কন্ম-যজ্ঞে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন ৷ শ্যামসুন্দর বাবু যেমন একদিকে শারীর-চচ্চা- 
প্রদর্শন করিয়! দেশের বুকে প্রেরণা যোগাইতেছেন, অপরদিকে 


পি 


ব্যামাঘে বাঙধলী 


আবার গভীর গবেষণা ও নিৰিষ্ট অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের জাতীয় 
জীবনের এই অতি-প্রয়োজনীয় উপকরণটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
দাড় করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমেরিকার [9৮15০- 
79070 £১৪৪০০1৪০:, তাহার এই শরীর সম্বন্ধীয় গবেষণা 
সমর্থন করিয়াছেন। 

শ্যামস্থম্দরের এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হইয়া উঠুক্‌। 
বাঙালী জাতি আবার গর্ধবোন্নত শিরে স্বাস্থ্য ও শক্তি লইয়া 
মাথা তুলিয়! দীড়াক্‌। 


৪১১ 


অসি খেলায় বাঙালী 
শীলা 


লাঠি যদিও ঝ| তার ক্ষীণ প্রাণশক্তি লইয়া বাচিয়া আছে, 
আঅসির সে দর্পিত ঝনণুকার আর বিছ্যুৎ্-উজ্জ্বল চাঁহনি 
বাঙলাদেশে বড়-একটা দেখা যায় না। ক্াত্রশক্তির মূর্ত 
প্রতীক অসি আঁজ নির্বাসিত, তার আশ্রয় মরচে-ধর! জীর্ণ খাপ। 
এমন একট। দরবারী বীরোদ্দীপক খেলা দেশে ঠাই পায় না! 

বাউল! দেশে যিনি এই মরণোশ্ুখ খেলাটিকে নূতন করিয়। 
প্রাণদান করিয়াছেন তিনিই আমাদের অসিচালনে ক্ষিপ্র-কৌশলী 
শ্রীযুক্ত ননীলাল বস্থ। শ্রীযুক্ত ননীবাবু ও তাহার শিশ্াবৃন্দ 
কলিকাতা! তথা সমস্ত বাউলায় অসি শিক্ষার একটা বন্যা! ডাকিয়া 
আনিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-সমাজে অপাঁংক্তেয় বাঙালীর যোগ্য 
আসনের অধিকার তলোয়ারের আগে ছিনাইয়! লইয়াছেন। 

ননীলাল ১৮৮৭ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বেশীপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ৬ অভয়াচরণ বন্থু 
ননীলালের যখন নয় বছর বয়স তখন তাহার বাবা মারা যান। 
মা-ই তখন তাহাকে লালন পালন করেন । কলিকাতাস্থ বালিগঞ্জে 
বাম্মীকি ছ্টীটে ইহাদের একখানা বাড়ী আছে, এখন এখানেই 
থাকেন। ইহার মা কিছুদিন হয় মার। গিয়াছেন। 


নন 





ব্যবম্মামে বাঙালী 


বাল্যকালে ননীলাল গ্রামের পাঠশালায় পড়েন। এখানে 
ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া ইহা পাঁশ করেন। তৎপর মাইনর স্কুলে 
ভত্তি হন। ননীলালের বয়স তখন দশ এগার বছর । এই সময়ে 
কালীঘাটে “সন্তান সম্প্রদীয়” নামে একটি সেবক-দল ছিল। 
ইহাদের কাঁজ ছিল গরীব-ছুঃখীদের সাহাধ্য করা,অস্থুস্থ-পীড়িতদের 
আপদে-বিপদে সেবা-শুশ্রাধা ও সহায়তা করা। ননীলাল এই 
দলে ভন্তি হইলেন । বিপন্ন দীন দরিদ্রের দুঃখে প্রাণ তাহার 
কীদিয়৷ উঠিত। যেখানে কেহ বিপদে পড়িয়াছে সেখানেই 
ননীলাল আপন ভুলিয়! সর্ববন্য দিয়া তাহার পাশে আসিয়া নেহাৎ 
আপনার মানুষের মত ড়াইয়।৷ গিয়াছেন। এই দলে ভর্তি 
হইয়া ননীলাল বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাদা তুলিতে আরম্ভ করেন, 
মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়! গরীব-দুঃখীদের বিলাইয়া দ্রিলেন, রোগী ও 
পীড়িতের সেবা! করিয়। কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন । 

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে ননীলালের জীবনে 
একটি আমূল পরিবর্তন আনিয়া! দেয়। ইহারই ফলে আমরা 
লাধারণ বাঁডালী ছোকরা ননীলালকে আজ অসাধারণ অসিনিপুণ 
বলিয়া গৌরব ও গর্ব করিবার অবসর পাইয়াছি। ননীলাল 
একবার এক চেত্র সংক্রান্তি চড়ক পুজার মেলা দেখিতে যাঁন। 
সেই মেলায় একটা মারামারি হয়। একটি মুসলমান অনেকগুলি 
লোককে শুধু লাঠির জোরে হঠাইয়া দিতেছিল। অথচ যাহারা 
মার খাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড় বড় 


১, 


ন্দীলাল 
শালোয়ান এবং শক্ত-সমর্থ লোকও ছিল। কিন্তু মজা এই 
একটি লোকের লাঠির ঘায়ে এতগুলি লোক ছিট্কাইয়! 
পড়িতেছিল। দেখিয়া ননীলাল অবাকৃ হইলেন, নে মনে 
সম্কল্প করিলেন, যেমনু করিয়া পারি লাহি শিখিবই। তারপর 
খুঁজিতে খু'ঁজিতে সেই লোকটির বাড়ী গেলেন। তাহাকে 
দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন__“আমাঁকে লাঠি শিখাতে হবে ৮ 
সে বলিল--“তুই ছেলে মানুষ, তুই কি শিখ বি ?” 

এই লোকটার নাম ছিল আব্বাস। ইহার নিকট ননীলাল 
কিছুকাল লাঠি শিখেন। তারপর বনমালী নামে একজন 
বাগদীর নিকট হইতে লাঠি শিক্ষা করেন। কিন্ত ইহাদের 
কাহারে! খেলাই তাহার নিত্যনূতন খেলার স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎস্থ 
মনকে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পাবিল না। অসন্তুষ্ট হইয়া 
ইহাদের নিকট হইতে চলিয়া আমিলেন এবং অনিশ্চিত ভাবে 
ঘুরিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কার কাছে নূতন কিছু 
শিখি। বছরখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল। এই সময়ে 
মিজের বাঁড়ীতেই কেবল চারি পাঁচটি ছেলে লইয়া লাঠিখেলার 
চর্চচাটা বাঁচাইয়! রাখিলেন। 

এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সরলাদেবী চৌধুরাণীর 
ধাড়ীতে বীরাধমী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে 
একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। ইহাই বাঁডল 
€দশে প্রথম বীরাষিমী উদ্সব। সে প্রায় বিশ বছর আগেকার 


পি 


ব্ধাসে আদা 

কখা। বাঙলা ' দেশে শরীর-চচ্চার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিয়া দেশের দুর্বল পঙ্গু ও হাতিবীর্যা তর্কে 
স্বাস্থ্যে ও শৌর্য্যে প্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিবার ইহাই প্রেখম 
সংহত প্রচেষ্টা । সেবারকার এই বীরাষ্টমী উত্সব দেখিতে 
ননীলাল শ্ত্রীযুস্ত1 সরলাদেবীর বাড়ীতে বান। সেখানে বাঙলার 
অনেক বিখ্যাত খেলোয়ার সমবেত হুন। রাজপুতানা, পঞ্জার্থ, 
প্রভৃতি দেশের অনেক অসিনিপুণ এবং মল্পবীরও ইহাতে উপস্থিত 
হন। এই উত্সবের তলোয়ার খেলা দেখিয়া ননীলালের 
খুব ইচ্ছা হয়, একটু তলোয়ার ঘুরাইয়া৷ দেখান। তখনও কিন্ত্ 
তিনি তলোয়ারের একরকম কিছুই জানেন না এবং শিখেনও 
নাই। কেবল লাঠি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন তাহা'রই অভিজ্তা 
ও ভরসায় তলোয়ার লইয়] খেলার আসরে নানিয়া পড়িলেন। 
সে সময়ে তার বয়স চৌদ্দ পনর বছর। এতটুকু ছেলেকে এমন 
স্বন্দর তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়! উপস্থিত সকলেই খুব সন্তস্ট হন 
এবং খুসী হইয়া তীহাকে একটি মেডেল পুরস্কার দেন। সেট 
হইতে আজ পর্য্স্ত শ্রদ্ধেয় সরলাদেবী ননীলালকে আপদে বিপদে 
সাহাধ করিতেছেন, যখন নকলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়। 
ফেলিয়া গিয়াছে, এই বীরাঙ্গনা মাতৃমুর্তিই তাহাকে ও তাহার 
দলকে বুক ভরা স্নেহ দিয়! জড়াইয়া রাখিয়াছে। বারাষ্টমীর 
এই প্রাখম সফলতাই তাহাকে সব সময় উৎসাহের ইন্ধন যোগাইত্রে 
। তিনি সুহল্প করিলেন, তলোয়ার শিখিতেই হইবে । 

৯৭ 
শস্প্ি 


ননীলাল 


এই সময়ে মল্লিকলেনে ননীলাল নিজেই একটি আখড়া 
খোলেন। দেখানে নূতন উদ্ভমে কুস্তি ও লাঠির চর্চা করিতে 
থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া ভাল 
কুন্তিগীর ও লাঠিয়াল ন্করিয়। গড়িয়া তোলেন। এখনও এইখানেই 
ননীলালের ক্লাব, ইহার নাম রাখিয়াছেন “আর্্যকুমার সমিতি, | 

ননীলালের পরিচিত এক ভদ্রলোক রাজপুতানার কোটায় 
কাজ করিতেন। কলিকাতার সেবারকার প্রদর্শনীর পর 
ননীলালের সহিত তাহার দেখা হয়। তিনি বলিলেন, তুমি 
আমার সঙ্গে কোটায় চল, সেখানে খুব ভাল তলোয়ার শিখিতে 
পারিবে । সেখানকার রাজ পুতব! চমত্কার তলোয়ার খেলে। 
ননীলালের তখন তলোয়ার খেলাঁব মস্ত সখ, ঝৌঁকটা আরো 
বেশী। তিনি সহজেই স্বীকার পাইযা তাহার" সঙ্গে কোটায 
চলিয়া গেলেন । সেখানে এগার মাস থাকেন, ঘুরিয়া ঘুবিয়া 
তলোয়ার খেলা দেখিয়া বেড়ান। কিন্ত্রু বাঁউলাঁদেশে যে খেল! 
দেখিয়া এবং শিখিয়া গিয়াছিলেন তার চেয়ে নুতনতর খেলা 
তেমন বড়-একট! দেখিতে পাইলেন না। যাহা দুই একটা 
নুতন কিছু শিখিলেন তাগাই দরিদ্রের সম্বলের মত পক্ষপুটে 
জড়াইয়! হতাশ হইয়া বাউলায় আপনার জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমিতে 
ফিরিয়। আাসিলেন। 
এই সময়ে কলিকাতা মনোহরপুকুর বাগানে শিবনারায়ণ 
পর়মহংস বাস করিংতন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ননীলাল 


১০ 


ব্যান্সাসে আাঙখলী 


পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং 
দেই বাগানেই লাঠি খেলার একটি আড্ডা স্থাপন করেন। 
একদিন যখন ননীলাল খেলিতেছিলেন পরমহংসদেব তাহার খেলা 
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে তলোয়ার খেলার কতকগুলি 
মতন বিষয় শিখাইয়া দেন। এইরূপে কযেকদিনের মধ্যে 
পরমহংসদেব নমীলালকে একজন পাকা] তলোয়ার-খেলোয়ার 
করিয়া তুলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, আমার এসৰ 
মহারাজ পরথথীরাজেব প্রণালীর খেলা। মহাবাজ পৃর্থীরাজ 
নাকি এই পদ্ধতিতে খেলিতেন। এইখানেই ননীলাল 
নিয়মিত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অসি শিক্ষায় শিক্ষ। 
প্রাপ্ত হন এবং এই পরমহংসদেবের পাদমূলেই তাহার শেষ 
শিক্ষানবিশীর সমাধা হয়। ননীলাল বর্তমানে তলোয়ারের থে 
সমস্ত খেলা দেখান সে সমস্তই এই মহাপুরুষেব শিক্ষার ফল। , 

ইহার পর হইতে ননীলাল নিজের আখড়ায় বাডালী ছেলেদের 
কুস্তি, লাঠি ও অসি শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। বাঙালী ছেলেরা 
যাহাতে বলিষ্ঠ ও কর্িষ্ট হইয়া উঠে ইহাই তীহার একমাত্র 
সন্ধল্ল। এই উদ্দেশ তিনি শরীরচচ্চার উৎসাহ দিবার জন্য 
নানাস্থানে তাহার অসাধারণ অসিনৈপুণ্য দেখাইয়! বাঙালী তরুণ 
দলে অনুপ্রেরণা দ্িতেছেন। কলিকাতার ভবানীপুর দেশবন্ধু 
ব্যায়ামশালায় তিনি রীতিমত এবং নিয়মমত কুস্তি, লাঠি ও অনি 


শিখাইতেছেন। 


বিবির 


খেলা -ধূলায় বাঙালী 
ন্বলাহ 


বলাই চাটুষ্যর নীম শুনে নাই এমন ছেলে এদেশে বিরল" 
বলাই খেলোয়ার দলের মুকুটমণি--এমন খেলা নাই যাহাতে 
বলাই নাম না করিয়াছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, দৌড়াদৌড়ি, 
বক্সিং (মুষ্টিযদ্ধ ) যাহা কিছু বল, সবটাতেই বলাই ওস্তাদের 
সেরা । এমন সব-খেলায়-ওস্তাদি অনেক দেশেই মিলে কম। 
বিদেশী খেলা খেলিয়৷ বিদ্েশীর সাথে টক্কর দিয়া বাডালীর শরীর- 
চচ্চার নজীরখানি বলাই-ই তো জগতের বীরেন্দ্র-সভায় পেশ 
করিয়। বাঙালীর মান রাখিয়াছেন। 

হুগলীজেলার অস্তঃপাতী চুঁচুডার নিকটস্থ ডুমুরদহ গ্রামে 
বলাই জন্মগ্রহণ করেন--১৯০০ সালের মার্চ, বাংলা ৯ই চৈত্র 
মজলবারে। বলাই বাবার নাম ৬রামলাল চট্টোপাধ্যায় । 
বলাই বাপের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। সাধারণে ইহারা ডুমুরদহের 
বাঁবু বলিয়া পরিচিত। ইহারা সেখানকার জমিদার । 

বর্ধমান জেলার বাদলা গ্রামে বলাইর মামা-বাড়ী। সেইখানে। 
ধ্লাইর লেখাপড়। সুরু হয়। বলাই ১৯১ পাল পর্যন্ত বাদলা 
উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন। 

১৯১১ লালে বলাই কলিকাতা ্টিশ চার্চেস্‌ কুলে আসিয়া 
ভস্তি হন এবং এই স্কুল হইতেই ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা? 


১৯ 


ব্যা্মামে বাভাঁ্জী 


দদেন। ১৯১৬ সাল হুইতেই বলাই সমস্ত রকম খেলায় সমানভাবে 
ঘোগ দিতে স্থুর করেন। এই বছরই হিন্দুস্কুলের সহিত একটি 
ফাইনেল খেলায় বলাই যোগ দেন। খেলার প্রতিযোগিতায় 
বলাই এই প্রথম যোগদান করেন। ইহার পরের বছর নিখিল 
ভারত স্কুল প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং একটি শিল্ড ও 
মেডেল পুরস্কার লাভ করেন। বলাইর জীবনে এই প্রথম 
পুরস্কার পাওয়া । সেই বছরই তাহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া 
তাহাকে কলেজ টিমে লওয়৷ হয়। 

১৯১৮ সালেও তিনি স্কুলের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং 081০015 
/501500 10010 9790৮ (0755700101081,10 পান । কালী” 
ঘাটের 9০: মিঃ ভাফ রেকে 10708 $52০৮এ হঠাইয়া দেন। 
সেই হইতে আজ পধ্যস্ত বলাই প্রতিযোগিতায় 11815 0, 
1510159 প্রভৃতিতে 0155077519779150 পাইয়া আসিতেছেন। ' 

১৯১৭ সালে তিনি %. 1. 0. 4 তে প্রথম ফুটবল 
খেলেন--কলিকাতা টিমের (051০965 [5৪য) ) বিপক্ষে। 
১৯১৮ সালে এরিয়ান ক্লাবে ( ঞগজাত 05) ভর্তি হন এবং 
সকল অবস্থানেই (2০95:007) খেলেন । 

ইহার পর হইতে বলাই মোহন বাগান ক্লাবে 080৮০ 7াজাতি 
এই সাধারণতঃ খেলিয়! আসতেছেন। গত কয় বছর যাবত 
কলিকাতায় ভারতীয় বনাম যুন্ত্রাপীয় এবং সিভিল বনাম মিলিটারী 
মত খেলা হইয়াছে প্রত্যেক খেলায়ই তিনি যোগদান 


১৯৯ 


খতন 


করিয়াছেন । বলাই ভারতবর্ষের সর্ববত্র--বোম্বাই, লক্ষ, 
সিমলা, মান্দ্রীজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি বড় বড় সহরে- এমন কি 
শিল্গাপুব, যবদ্বীপ গুভূতি দুরদেশেও খেলিতে গিয়াছেন। সব 
জায়গায়ই অজ্র প্রশংস! পাইয়াছেন। 

১৯১৭ সাল হইতে তিনি হকি ও ক্রিকেট খেলা অতি 
দৃখ্যাতির সহিত থেলিতেছেন | ক্রিকেট খেলায় 7১০%/1108 ও 
১8608 দুইটাতেই তিনি ওস্তাদ । গত বছর (১৩৩৩ সাল) 
শিবপুর কলেজের বিপক্ষে খুব ভাল খেলেন। ৮ £-এই ৭ 
জন কাবার! ব্যাটিংএও তিনি মোহনবাগানেব পক্ষে গত বছর 
(১৯২৫-২৬ সাল) ১০০০ হা) করেন। 26872918এর' 
(কলিকাতার একটি যুরোগীয় দল ) বিকদ্ধে এক খেলায় আধ 
ঘণ্টায় ৮৪ 2৫, করেন ; তাহার মধ্যে ১২টিই করিয়াছিলেন ০%৪% 
10008129515. 

বলাই ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যান্ত সিটি 
এাথলেটিক ক্লাবের (07 £১0১1৮০ 01512) যে কোন অবস্থানে 
(2০8107) হকি খেলিতেন । ১৯২১ সালে মোহনবাগান ক্লাবে 
তিনি ফুটবল, হুকি, ক্রিকেট, বাক্ষেট বল, ভলি বল, দৌড়ান, 
লাফান (17181) 9709. 10778 180109 )) 18৭], বছদুরব্যাপী 
দৌড় প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই সমভাবে যোগদান করেন। 
বাঙ্লাদেশে বলাই-ই প্রথম ১০ মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা 
প্রবর্তন ও প্রচলন করেন। ১৯২৩ লালে প্রথমবার এই দৌড়ে 


হৎ 


হ্যালাতে বাঙী 


১৪ জন প্রতিযোগী দৌড়ায় এবং কলিকাত। হইতে সোদপুর 
পর্যন্ত ১১ জন গিয়া পৌছে। ১৯২৬ পালে প্রতিযোগীর 
সংখ্য। দাড়ায় ২৪ জন। তাদেব মধ্যে ২০ জন যাইয়া গন্তব্স্থানে 
পৌছে। ইহাদের সাথে ১২ বছরের একটি ছেলেও ছিল। সেও 
হাসিমুখে ১* মাইল দৌড়াইয়া! গিয়াছিল এবং দ্বাদশ স্থান 
অধিকার করিয়াছিল । 

বলাইর দৌড়ের তালিকা £-_ 

১০ মাইল--১ ঘণ্ট* ৬ মিনিট ; ২ আধ মাইল--২ মিনিট ৭ 
সেকেণ্ড ; 9৪০ গজ--৫২৫ সেকেণ্ড; ২২০ গজ-_২০ক সেকেণ্ড ; 
১০০ গজ-*১০২ সেকেগ্ড । 

[701916 78০৪ এর (বেড়া ডিডাইয়। দৌড় ) তালিকা £-_ 

২২০ গজ--২৭১ সেকেগড। ১২০ গ্জ--১৬৪ সেকেগু। 
হাই জাম্প (17181) ]0725 ) £-৫ ফিটু ৯ ইঞ্চি। 
লং জাম্প (1,078 70১) ১২১ ফিট ৫ ইঞ্চি। 

কলিকাতা ব্যতীত দার্জিলিং কুশিয়ং পুণা, বোম্বাই, দিল্লী, 
সিমলা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বলাই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করেন। 

আত্মরক্ষার জন্য বক্সিং বা মুগ্টিযুদ্ধের মত সহজ ও অব্যর্থ 
উপায় আর নাই। বিলাতী খেলার মধ্যে এমন বীরোচিত খেল! 
কমই আছে। মিলটন কিউব স ভারতের নামকর। “মধ্য ওজনের 
বাহাদুর” (11799765 16121) 01925790, )। বলাই প্রথম 


১৪৩ 


দারা, 
কয়েকদিন তাহার নিকট শিক্ষালাভ করেন (১৯২৫ সাল ১৭ই 
এশ্রিল )। তারপর বড় বড় বক্সারদের খেলা দেখিয়া নিজে 
নিজেই শিখেন। শিক্ষালাভের কিছুদিন পরেই কলিকাতা 
এম্পায়ার থিয়েটারে ধ্ীকটি যুরোগীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় 
বক্সিং খেলেন এবং তাহাকে হারাইয়া দেন। বঙ্জাইর এই 
অভাবিত জয়লাভে সকলেই বিস্মিত হয় এবং বলাইর জয় জয়কার 
পড়িয়া যায়। 

ইহার পর ১৯২৫ সালে ২৫ শে নবেম্বর কলিকাতা %. 1. 
৩. /১.র উদ্যোগে বাড়লার লাট সাহেব লর্ড লিটনের উপস্থিতিতে 
বলাই বক্সিং খেলেন । ১৯২৬ সালে ১৬ই জানুয়ারী শনিবার 
ভবানীপুর কিং কামিভালে বলাই সার্জেন্ট ডে'র সহিত বক্সিং 
খেলেন। সার্জেন্ট ডে ভারতের নাম-করা মুষ্টিযোদ্ধা৷ ৷ কিন্ত 
দুর্ভাগাবশতঃ সার্জেন্ট ডে বলাইর সহিত খেলায় ঘুধি সহ করিতে 
না পারায় মৃতমুখে পতিত হন। বলাই এ পর্য্যন্ত ঘে' কয়টি বক্ষিং 
প্রতিযোগিতায় খেলিয়াছেন প্রায় সব কয়টিতেই তিনি জয়ী 
হইয়াছেন । 

বলাই বলেন--“বক্ষিং শিক্ষা করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম 
বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে । বক্সিং করিতে হইলে চোখের 
দৃষ্টির প্রথরতা, দৃঢ় গ্রতিজ্ঞতা এবং তৎপরতা একান্ত দরকার। 
মার খাইয়াও যাহাতে পিছু হঠিতে না হয় এমনতর ধৈর্য্য ও 
সহনশীলতা চাই ।” 


১$ 


ব্যান্মাসে বাজী 

বলাই আমাদের মত সাধারণ ভাত তরকারীতেই প্লুউ। তিনি 
নিরামিষ খাগ্ের খুব ভক্ত । দধি ও মিষ্ি তাহার বড়ই ভ্রিয়। 
বলাই কোন্প্রকার মাদকদ্রবা স্পর্শও করেন না। এমন কি 
চা, পান, সিগারেট প্রভৃতি কিছুই খান ন|। 

ছেলে বুড়া সকলকেই শরীর চর্চা দ্বারা উন্নত ও বলিষ্ঠ 
করিয়া তোলাই বলাইর সঙ্বল্প। এই উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

বলাই বলেন-ব্যায়াম করলেই শরীরটা সব্টেষে ভাল 
থাকে--বিশেষতঃ যারা নিরামিষ খাঁন তাদ্দের। শরীর সুস্থ ও 
মবল করতে হলে সকলের আগে তামাক পান চুরুট ছাড়াতে 
হবে, বায়স্কোপ থিয়েটার যাওয়া বন্ধ করতে হবে। /805 8১০৫ 
15 1568 1006 266২ 82092 151]278 15 1080. 00৮ ও ০5128 
১০--ছেলেদের পক্ষে যে কোন খেলাই ভাল, কিন্ত্ব খের্সা 
ধূলার পর আড্ডাবাজী করাটাই ভয়ঙ্কর খারাপ। এমন ছেলের 
সাথে বন্ধুত্ব করবে যে তোমার জন্যে জীবন দিতে পারে। 
সৎ সংসর্গ চাই-ই যে। 

জগঙুম্পীল 

বাঁডালী মুষ্ঠিযোদ্ধ।দের মধ্যে ধাঁহারা খ্যাতি ও যশ অর্জন 
কৰিয়া আত্মরক্ষাব ক্ষত্রোচিত এই মহাস্ত্রটিকে দাও লাদেশে 
প্রচালনের সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বলাই চাঁটুষ্যে ও 
জগৎ্শীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বলাইর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 


৯ ৭ 


এ্রক্ষণে শ্রীুত জগতকান্ত শীলের কথা ধলিব। জগণুকাস্ত 
পাধারণে “জগ! শীল” বলিয়াই পরিচিত । 

ইংরাজী ১৯৬ সালে' কলিকাতায় জগণুকান্ত জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পির্জ বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বন্কুবিহারী 
শীল। জগতুকাস্ত কলিকাতাস্থ বহুবাজার স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত 
করিয়া মান্দ্রাজের [58305] 8101778 1 0০1158শ হইতে 
(শরীর চষ্চা বিষ্ভালয়) প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া আসেন। 
ইনি ভারতের বিখাত মুস্ঠিযোদ্ধ। মিল্টন্‌ কিউব্সের নিকট মুষিযুদ্ধ 
শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতায় “জুনিয়ার” ব৷ ছোট দলের মধ্যে 
জগণ্কাস্ত চৌকস (911490:20 ) খেলোয়ার বলিয়া নাম 
করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে ইনি মোহনবাগান ক্লাবে ভর্তি 
হইয়া এ বছর হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত ফুটবল খেলিয়াছিলেন। 
বেল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের উদ্ভোগে ১৯২৪ সালের ১০ 
মাইল দৌড় ও ১৯২৬ সালের ৫ মাইল দৌড়প্রতিযোগিতায় 
যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থথন অধিকার করিয়াছেন । ১৯২৭ 
সালে ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন । ফুটবল, হুকি, ক্রিকেট, টেনিস্‌, সাতার, দৌড়ঝাঁপ 
প্রসভৃতি সকল খেলাতেই জগণকান্ত সমভাবে যোগদান 
করিয়াছেন। কিন্ত বক্সিং ব1 মুষ্িযুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তাহাকে বশস্বী কনিয়। তুলিম্নাছে। 

৯৯২৫ সালে কলিকাতায় প্রথম কিং কার্ণিতালে তিনি 


১৯৮ 


ব্যান্মাে বাত 


বঞ্ধিংএ নামেন। ইহার পর হইতে কলিকাতার খুব কম প্রতি- 
যোগিতাই তাহার বাদ পড়িয়াছে। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তিনি 
পনরটি বক্সিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে 
তিনি অধিকাংশেই জয়লাভ করিয়াছিলেন । আজ পর্যন্ত তিনি 
৩৫টি বক্সিং-ঘুদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৫টিতে তিনিই জিতিয়াছ্েন। 
১৯২৮ সালে কলিকাতা পার্ল সিনেমাতে বিখ্যাত মুষঠিষোদ্ধ 
উইলি কার্টারকে এবং ১৯৫০ সালে আমেরিকান সার্কাসে প্রসিত্থ 
ফিলিগীয় বসব রস কার্লোকে পরাজিত করেন । 

বর্তমানে জগণ্ডকান্ত কলিকাতা কর্পোবেশনের [01558790174 
[3১91081015০ এবং অন্যান্থ অনেক শরীর-চর্চার গ্রতি- 
ষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন । 91১০০] ০ 1315102] 0010 
এর তিনি অবৈতনিক পরিচালক । এই প্রতিষ্ঠানটি শরীর-চর্চায় 
বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছে । বস্তুতঃ জগণুকান্তের শিক্ষা 
দান্প্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয় । তিনিই আমাদের দেশে 
সর্বপ্রথম ভারতীয় স্কুল সমূহের মধ্যে বব্সিং-প্রতিযোগিতা প্রচলিত 
করিয়াছেন। জগৎকান্ত মধ্যমাকৃতি ও ক্ষিপ্রকৌশলী তর্ণ 
যুবা। তাহার এই প্রচেষ্টা বাঙালী ছেলেদের কঙ্কালসার দেহ- 
গুলিকে স্থৃঠাম ও শক্তিমান্‌ করিয়া তুলুক্‌। 


5৭৯ 


লাঠিখেলায় বাঙালী 


বাঁড।লী চিরকালস্ক লাঠিখেলায় অভ্যস্থ ছিল। কোম্পানীর 
আমলেও লাঠির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সেকালের শিক্ষিত 
লাঠিয্লালগণের অসীম ক্ষমতা ও কর্ম্মকুশলতা লক্ষ্য করিয়া মনম্থী 
বস্ছিমচন্দ্র বলিম়াছেন-_ 

“হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে । তুমি ছার বাঁশের 
ংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হন্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন 
কাজ নাই। তুমি কত তরবারী দুই টুক্বা করিয়া ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাড়। খণ্ড খণ্ড করিযা ফেলিযাছ; হায়! 
বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয় 
পড়িয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গলাব আক্র পরদা রাখিতে, 
মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবাব 
মন রাখিতে । বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত 
তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, 
তুমি তখনকার পিনালকোড ছিলে ।» 

সেকালের ভূম্বামিগণের পাইক সর্দার ও লাঠিয়ালগণের 
সাহস ও শৌর্ঘ্যবীর্যের কীত্তিকথা আজও লোকের মুখে মুখে 
'কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে । বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর 
মানসিংহ, কেদাররায়ের রাজ্য তাহার প্রধান অমাত্য রথুরামের 


৮১ 


ব্যাাতে বভজী 


হস্তে অর্পণ করিয়! যান। রঘুরামের প্রধান সর্দার রামমালিকের 
লাঠিখেলার অদ্ভুত নিপুণতাঁর কাহিনী আজিও লোকে গাহিয়া 
খাকে-- 

“রামমালিকের লাঠি 

রঘুরায়ের মাটা॥ 

উঠূলে লাঠির ডাকি। 

দৌড়ে পালায় বাঘ ॥ 

গুলি ফিরে বাঁকে । 

রামের লাঠির পাকে ॥ 

মালিক ধরে লাঠি। 

যম যেন সে খাটি ॥% 

এমন কত রামমালিক সেকালের বাঙলার পাড়ায় পাড়ায় 
বিরাজ করিত । | 
গুতিনম্নভিহ্াললী দল 
বস্তুতঃ লাঠি-খেলোয়ারের অভাব বাঙলা দেশে কোন কালেই 

হয় নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসই সর্বপ্রথম দেশের 
শিক্ষিত ও ভদ্র তরুণদের ভিতর সংহত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে লাঠি শিখান। অন্যান্য লাঠিয়ালদিগের চেয়ে পুলিনের 
এই জায়গায়ই পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব । বিশেষ করিয়া ছোট লাঠি 
জজ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
শিক্ষাদান করা লাঠির জন্ম-ও-কর্ঘ্মতূমি ভারতবর্ষের কোন 


৯১ 


লাইিখ্েলাম বাঙালী 


প্রদদেশেই হইয়া উঠে নাই। ইহা আমাদের বাঙলার গৌরবের 
কথা বৈকি। 

১৯*৩ সালে পুলিন প্রথম লাঠি শিক্ষা আরম্ভ করেন -- 
একটি মুসলমান লাঠিয়ালের নিকট। কিন্ত তাহার নিকট বেশী 
কিছু শিখিতে পারিলেন না,। ইহার কিছু পরেই লর্ড কার্জন ঢাকা 
আসিলে ঢাঁকাঁর তগুকালীন নবাব সাহেব প্রসিদ্ধ খেলোয়ার প্রোঃ 
মার্তাজাকে লাঠি খেল! দেখাইবার জগ্য আনন করেন। মার্তীজা' 
একজন যাঁদুকর ও সার্কান-ওয়াল ছিলেন। তিনি ঠগীদের পহিত 
জেলে থাকিবার সময় তাহাদের নিকট হইতে লাঠি শিখেন। ঢাক 
কলেজের প্রিন্সিপাল পি কে রায় মার্তাঞ্জাকে একদিন কলেজে 
খেল! দেখাইতে বলেন। এই সময় পুলিন তাহার নিকট লাঠি 
শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। অধ্যরসায়ী পুলিন মার্ঠাজার খেলা 
দেখিয়া! অল্প কিছু মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলেন। ইহার পর 
মার্তীঙ্জা যখন কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে থাকিতেন, 
তখন পুলিন তাহার শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হুইতে 
ধীরে ধীরে লাঠির ঘাত কৌশল শিখিয়া লন। 

এই সময়ে বীরাষটমী পুজা ও ডাঃ পি কে রায় মহোদয়ের 
বিদ্ায়োপলক্ষে পুলিন সর্ববপ্রথম সর্ববসাধারণে তাহার লাঠি খেলার 
কৃতিত্ব দেখাইয়। প্রশংল! পান। এই সময় হইতে পুলিনের নাম, 
সকলের মিকটই পরিচিত হয়। তখন পুলিন ঢাকা কলেজের 
লেধরেটারী আ্যাসিষ্টান্টের কাজ করিতেন । 


৯১৪ 


ব্যামাঘে বাঙখলী 


১৯০৫ সালে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার পি মিত্র, মনীবী বিপিন 
পাল প্রমুখ দেশ নেতাদের উদ্যোগে যুবকগণের মধ্যে শরীর-চচ্চার 
আন্দোলনটা মূর্ত হইয়া! উঠে, এবং নান! স্থানে ব্যায়াম-চর্চার 
সমিতি গঠিত হয়। পুলিন তাহাদেব অন্যতম পরিচালক মনোনীত 
হইয়। ঢাকায় আসেন। 

ঢাকায় পুলিন স্বামীবাগ আশ্রমে স্থান নির্দেশ করিয়। 
যুবক্দিগকে লাঠিখেলা শিখাইতে আরন্ত করিলেন। ছাত্র, 
চাকুরীজীবী, উকীল প্রভৃতি উৎসাহের সহিত লাঠি খেল! আরস্ত 
করিলেন। অনধিক দুই বৎসরের নিয়মিত ব্যায়াম-চচ্চায় 
ঢাকার তরুণদলের চেহারা বদলাইয়া! গেল । যাহারা অলস, 
দুর্বল ও ভীরু বলিয়৷ উপহসিত হইত, তাহারা যেন যাত্ুম্পর্শে 
স্বন্থ, সবল ও সাহসী হইয়৷ উঠিল । 

এই সময় নানাস্থানে মুসলমান-অত্যাচার দেশের এই 
নব-জাগ্রত আন্দোলনটাকে আরো সবল ও শক্তিমান হইবার 
স্থযোগ করিয়া! দিল। লোক দলে দলে দলবদ্ধ হইতে লাগিল 
এবং লাঠি শিখিয়! নারীর মর্যাদা ও আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়। 
উঠিল । এই সময়কার কৃত্রিম লাঠির লড়াই (07০০-681%% ) 
বাস্তবিকই একট প্রাণশক্তি জাগাইয়৷ দিয়াছিল। মার না 
খাইলে কেহ মার দিতে পাঁরে না। আবার মারামারি করিতে 
হইলেও দশট! মার পিঠ পাতিয়া সহা করিবার মত ক্ষমতা 
ও ইচ্ছা লইয়াই যাইতে হয় । এই সমস্ত কৃত্রিম লড়াইয়ে সাহস, 


১৯০ 


গুলিমবিহারী দাস 

ক্ষিপ্রকারিতা,দল-চালন! প্রভৃতি পৌরুবজনক গুণগুলির অনুশীলন 
হয়। ছুই দলে যখন লাঠি হাতে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া 
ভীষগবেগে পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া৷ পড়িত এবং লাঠির 
ঘাত-গ্রতিঘাতে খেলার মাঠ মুখরিত হইয়া উঠিত, সে একটা 
দেখিবার দৃশ্বা ছিল। এম্নি করিয়াই সোদন জাতি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, জাতির প্রাণশক্তি সজীব ও সতেজ হইয়াছিল। 

১৯২৬ ষালের কলিকাতা দাঙ্গার সময় পুলিন আশ্চর্য কাজ 
করিয়াছেন। হিন্দুর মন্দির রক্ষার্থ তিনি নিজের জীবনের 
মমত! ভুলিয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঠন্ঠনিয়ার 
কালীবাড়ী ছুর্ববৃত্তের। বার বার আক্রমণ করিয়াও গুধুমাত্র 
পুলিনের বীরত্বে ও কর্ম্মকৌশলে কিছুই করিতে পাবে নাই। 

গুলিনের “লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা* বাউলা! সাহিত্যে একট। 
যুগাস্তর আনিয়াছে। এমন বিস্তৃতভাবে ও বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে লাঠির কথা, লেখায় আর প্রকাশ হয় নাই। লাঠি ও 
অ(সতে তীহার অনাধারণ দক্ষতার স্থুম্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে আমরা 
পাই; ইহা ছাঁড়া পুলিন যে ছোরাখেলায় ও জুজুৎসু বিদ্ভায়ও 
অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করিয়াছলেন, তাহাও আমরা জানিতে 
পারি। 


১১ 





৮অসতুলবুুম্বও যোন্য 


লাঠির অন্যতম স্থদক্ষ খেলোয়ার ৬অতুলকৃষ্ণ ঘোষ 
বড় লাঠিখেলায় স্ুুবিখ্যাত। শিক্ষিত ও ভদ্র দলে তিনিই বড় 
লাঠির খেলা সংহতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রথম প্রচলন 
করেন। স্বদেশী আমন্দীলনের সময় যখন জাতির মনে শারীর 
সামর্থ্য লাভের একট! প্রচণ্ড ইচ্ছার উন্মেষ হইল সেই সময়ে 
কলিকাত। সহরে সিমল। ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই 
সময় হইতে অতুলবাবু ছেলেদের লাঠি শিখাইয়া আসিতেছিলেন। 
জীবনের শেষ দিনও ইহাই তাহার একমাত্র সাধনা ছিল। 
বড়ই ছুঃখের বিষয়, গত কার্তিক মাসে ( ১৩৩৪ সাল) তাহার 
পরলোক গমন হইয়াছে । 

অতুলবাবুর লাঠির হাতে খড়ি হয় স্থৃবিখ্যাত লাঠিয়াল 
৬কাঞ্চন সর্দারের নিকট। কাঞ্চন সর্দার ও রূপ সর্দার ছুই 
ভাই ছিল। এরা ছিল বিখ্যাত রঘু ডাকাতের শিহ্য। রঘু 
ডাকাতের নামে এককালে বাঁঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত। 
সরকারের হুকুমে যখন রূপ অর্দারের ফাসি হইল, তখন কাঞ্চন 
গা ঢাক দিয়! হাওড়া জেলার উলুবেরিয়ার অধীন নতিপপুরে 
বা করিত। সেই সময়ে বালক অতুলকৃষ্ণ তাহার শিশ্ 
হইলেন এবং লাঠি খেলায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইহার 
গরও অতুলবাবু লাঠি শিখিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়া 
ধেড়াইয়াছেন। অতুলবাবু বলিতেন, সার! ভারতবর্ষ ঘুরিয় 


৯১৬৩ 


ব্যাাতম বাঙালী 


বেড়াইলাম, আমার গুরুর খেলার তুলনা পাইলাম না। অগন 
খেলোয়ার আর একটি মিলিল না। ব্বদেশীর যুগে এলাহাবাঁদ 

গ্রেস মণ্ডপে নিখিল ভারত লাঠি-প্রতিযোগিতায় খেলিয়৷ 
অতুলবাবু সর্ব্বোচ্চ পদক পাইয়াছিলেন। 


আস্ণাননন্দ ডেক্কী 


এই সকল আধুনিক শিক্ষিত লাঠিখেলোয়ার ছাঁড়। দেশে 
আর একদল লাঠিয়াল আছে ধাহারা উত্তরাধিকাঁব সুত্রে এই 
লাঠির চ্চাটা বাঁচাইয়া বাখিযাচ্ছে। এই দেশী লাঠিযালের দল 
আজিও লাঠির ঘাষে সবুজ মাঠ রাঙা করিয়া তোলে, শুভ্র 
বালুকাময চবভূমি বক্তাবিত করে। ইহারাই ছিল প্রব্বকাঁর 
ভূম্বামীদিগেব ঢালা সৈন্য (পদাতিক )। 

আশানন্দ ঢেকী ইহাদেরই একজন ছিলেন। উনবিংশ 
শতাব্দী মধ্য ভাগে আশানন্দের দোর্দণু প্রতাপে দেশের চোর- 
ডাকাত অস্থির থার্টিত। আজিও তাহার কত স্মৃতি কাহিনী, 
কত অলৌকিক গল্প লোকের মুখে মুখে ভাসিযা ভাসিয়। বিস্রায়ের 
উদ্রেক করে। আশানন্দ নদীয়া-নিবাসী এক ব্রাজ্গণ সন্তান। 
একবাব তিনি ল[টের খাজনা লইয়া যাইতেছিলেন। পথে রাক্রি 
হওয়াতে এক বাডীতে আশ্রয় লইলেন। একদল ডাকাত তাহার 
টাকার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিল। আঁশানন্দ 
সেকালের নাম-করা লাঠিয়াল ছিলেন। কিন্ত হঠাৎ হাতের 
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কুশানদ্দ টেক 
কাছে আত্মরঙ্গণার কোন কিছু পাইলেন লা, পাইলেন একটা 
চেঁকী। সেই প্রকাণ্ড টে'কী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকাতের দল 
আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দ্িলেন। ইহার পর তিনি আশানন্দ 
ঢেঁকী নামেই সমধিকু পরিচিত হুইয়! উঠিলেন। 

সে-সময় দন্থ্য-তক্করের উপদ্রব খুব বেশীছিল। আর একবার 
আশানন্দ অনেক ট।কা লইয়। কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে 
মোটেই জনকয়েক পাইক। এমন সময় হঠাৎ প্রায় ছুই শত 
দহ্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আঁশানন্দ ভীত হইবার 
লোক নন। তিনি সবর্পে লাঠিমাত্র সন্বল লইয়া! তাহাদের 
সম্দুখীন হইলেন। সামনে আসিয়াই হঠাৎ ছুইটি ডাকাতকে 
একেবারে বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। দন্থ্য ছুইটি অনেক 
চেফীয়ও বন্ধনযুক্ত হইতে পাঁরিল না। এই অসম্ভব ঘটনা 
দেখিয়া ডাকাতের দল ছুটিয়া পালাইল। আশানন্দ সেই 
অবস্থায়ই কালেক্টর সাহেবের কাঁচারীতে যাইয়। উপস্থিত হইলেন। 
লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। কালেক্টর সাহেবও 
আশানন্দকে সাহসের যোগ্য পুরস্কার দিলেন। 

আজ দেশের নানাস্থানে লাঠির চচ্চাটা আবার আরম্ত 
' হইয়াছে। অনেক সঙঘ-সমিতি ও স্কুল-কলেজে লাঠির চর্চা 
চলিতেছে । মেয়েরাও লাঠি ও ছোড়া খেলিয়৷ আত্মরক্ষায় 
মর্থ হইতেছে। জাতির এই নূতন উচ্ভম সফল হোক্‌, জাতি 
সব্ল ও সক্ষম হইয়] উঠুক । 
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তরুণ বাঙ্লার শারীর-সম্পদ্‌ 


একদিন বাঙালীর স্বাস্থ্য ও শরীরের অনুপম সৌন্ঠব দেখিয়া 
শতবর্ষ পূর্বে লর্ড মিন্টো! লিখিয়াছিলেন-_ 
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যাহাদের অতুলনীয় শরীর-সম্পদ্‌ বিদেশীয়দিগেরও বিষ্য় 
উদ্রেক করিত, আজিকার বাঙালীর ম্লান, শ্রীহীন ও কস্কালমার 
চেহার! দেখিয়া কে বলিবে ইহারাই শতবর্ষ পর্ব্বের পৌরুষ 
বাঙালীর বংশধর ? 

এই অতি.বড় ছুঃখের পশ্চাতে যে বিষাদময় অতীত লুকায়িত 
রহিয়াছে, সে করুণ ইতি-কথা না-ই বা বলিলাম। বাঙালীর 
শরীর-সম্পদের ধ্বংসের ইতিহাস অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী । 

তারপর অনেক কল পরের কথ1। বাঙালীর জীবনে সেদিন 
এক পুণাতিথি, যেদিন বাঙালী ৬নবগোপাল মিত্র প্রমুখ নেতৃ- 
* [00 [1000 1,051 02650 019 20110, 9১0520০788০? । 
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তা বাঙলার শাক্কীরন্নপ্পাহ 


ধবদ্দের উদ্চোগে ব্বদেশী-সেলায় শরীর-চর্চার কঠোর প্রয়োজনীয়ত। 
চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল। সে বছর পঁচিশেক আগেকার 
কথ।। সেই স্বদেশী যুগের প্রীরস্ত হইতে বাঙালীর শরীর-সাধন! 
শন্তর নিরবচ্ছিমন ধারারুমত ধীরে ধীরে বহিয় চলিয়াছে। বিশেষ 
ভাবে বিগত কয়েক বুসর হইতে এই শরীর চচ্চার আন্দোলন 
দারা দেশময় ব্যাপিয়! পড়িয়াছে। ইহারই ফলে আমরা একদল 
তরুণ যুবক পাইয়াছি, যাহার! শরীর সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া 
ঘাঙালীর লুপ্ত দেহ-্রী ও অঙ্গ সৌষ্টব ফিরাইয়া আনিয়াছেন। 
তাহারদেরই জন-কয়েকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। 
ইছাদের গরিচয়ে তরুণ বাউলাব প্রাণে উত্পাহের নবধারা নামিয়! 
শাসুক। 


শ্লীভূপেশচন্দ্র কন্মকার 


ইহার বয়স কুড়ি বছর ; রিপন কলেজের বি-এস্সি রলাশেব 
৪র্থ বাধিক' শ্রেণীর ছাত্র। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় যে 4] 
17505 3৩৪ 12)758195 0920050002 হইয়াছিল তাহাতে 
ইনি শীর্ষস্থান অধিকাঁব করিয়াছিলেন । অথচ উহার দুই বছর পুর্বে্ষ 
যখন প্রাঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম শিখিতে আরম্ভ করেন, 
ভখন ইহার শগীরে খানিকয়েক হাড় ব্যতীত আর কিছুই দেখা 
ধায় নাই। কিন্তু ব্যাজ প্রাচীন আীসীষ়্ অতুলনীয় শরীর সৌষ্ঠঘও 
ট্হার দেহ-শ্রীর নিকট হার মানে। 
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ব্যায়ামে বাড়ী 
শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য 


ইহারও বয়স কুড়ি বছর এবং রিপণ কলেজেই বি-£ল্লি 
ক্লাশের €র্থ বাধিক শ্রেণীতে পড়েন। ভার উত্তোলনে অদ্বিতীয় । 
এখনই তিন মণ ওজন উত্তোলন করেন। বাভালীর সাধারণ খাদক 
ডালভাতই ইহার নিত্যকার আহার । ১৯২৫ সালে যণ্ন প্রোঃ 
ঠাকুরতার নিকট ব]ায়াম-চচ্চা আরম্ত করেন তখন ইহার স্বাস্থ্য ও 
শরীর সাধারণ রকম ছিল। দেড় বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চার 
ফলে আজ এই নয়ন-লোভন শরীরখানি গঠিত হইয়াছে । এই 
বয়সেই ইহার বুকের বেড় ৪৮ আট চল্লশ ইঞ্চি । 


শ্রীপ্রমোদেশ্বর বনু 

ইহার ঝয়স একুশ বছর। ইনি কুমিল্লা ভিক্টোরিঘা কলেজে 
বি-এ ক্লাশে পড়িতেন। ইনি একই-দিকে চলন্ত উ্খাঁনা মোটর 
টাঁনিয়। রাখিতে পারেন, লৌহদণ্ড বাঁকা করিতে পারেন, মোটর 
অঠাক্সিডেন্ট (27০0০ 5০019500, 6851 00200 ও ৮08 
1১:25 প্রভৃতিও করিতে পাবেন। ইনি এসকলই নিজে নিজে 
অপরের সাহাব্য ব্যতীত শিক্ষা করিগ়াছেন। ইনি প্রথমে বুকড়ন, 
বৈঠক, মুগুর ভাজা ও কুস্তি করিতেন, বর্তমানে বারবেল ও বারের 
কসরৎ করিয়া] খাকেন। বছর দেড়েকের ব্যায়ম-চর্চার ফলে 
ইহার শরীরের এই চমণ্ডকার উন্নতি লাভ হইয়াছে । ইহার গুজন 
১৭০ পাঁউণু ; বুকের বেড় ৪৩২ ইঞ্চি, বাহু (88০67) ১৫ ইঞ্চি | 
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'উপ্রদ খাজা লাগা -লশ্পাহ 
জীমুবোধচন্জ মুখাজি - 

ইচ্থার রগ্নপ বাইশ বছর; বি-এস্সি পরীক্ষার্থী। প্রোঃ 
টাঞ্কুরতার় শিক্ষকতায় ছুই বছর নিযমিত ব্যায়াম-চচ্চার ফলে 
ইহ।র অতি শুন্দরক্রুস্পধ্ট ও ন্থুগঠিত মাংসপেশীগমূহ (0159৮- 
08 1055 000501551 গঠিত হইয়াছে। আড়াই মণ ওজন 
অনায়।সে তুলিতে পারেন । 
শীধিজয়কুমার ম।প্লক 

ইহার বর্ডমান বয়স মাত্র ১৮ বছর । ছোটকালে ইহার শরীর 
আস্ত ক্ষীণ ছিল; বাধ্য হইয়। সেকেগু ক্লাশেই পড়াশুনায় ক্ষান্ত 
দিতে হয়। লিভার অতি খাবাপ ছিল , চোখের দৃষ্টি এত ক্ষীণ 
হইয়াছিল ঘে তিন হাতত দূরের লোক পধ্যস্ত চিনিতে পারিতেন 
ন। | ঈকালেই তাহার জীবনেব আশ একরূপ ছাড়িয়া দ্িয়াছিলেন । 
কিনব ইনি বিষুচরণ প্রভৃতির শরীর-চচ্চা দেখিয়। সম্কল্প করিলেন, 
শরীর ভাল করিব্রেনই। ক্রমান্বয়ে দেড় বছর (একদিনও বাদ 
ন। দ্বিষ্) ব)।গাম-চচ্চার ফলে ইহার শরীরের এই অসাধারণ উন্নতি 
ও পরিপুষি হইয়াছে । এককালে যাহার হাডগুলি একটি একটি 
কৰিয়! গোনা যাইত, আজ তাহার দেহের মাঁংসপেশীর 
অপুর সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে শবাক্‌ হইতে হয় 
জাবি: চরণ শোধ 

্াজলীর মধ্যে ইনি বোধ হয় প্রকাণ্ঠাভাবে সাধারণের নিকট 
৩৩ ৩০71101 (বা্সলেশীর স্বেচ্ছানুজপ সঞ্চালন) দেখাইয়া! 
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প্রথম প্রশংসা অঞ্জন করেন। ছোটকাঁলে ইহার শরীর ৮ 
সাধারণ রকমের ছিল এবং অতিশয় রোগা ছিলেন। ইহার 
[22005015 ০0280] অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া অনেক লীহ্ষঙ' 
ইহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আয়া থাকেন। শুমুৎসু 
বিগ্বায়ও ইহার যথেষ্ট পারদগিত।৷ আছে। 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ূ 

ইহার বয়স চবিবশ বছর । কলিকাতা বিষ্ভাসাগর লেজ, 
হইতে বি-এ পরীক্ষার্থী । ভার-উত্তোলন ও 19814567318 
ইহার অসাধারণ দক্ষতা । 
প্রীঅনুকুলচন্দ্র দাস 

যে ছেলেটি একদিন ম্য/লে'রয়ায় ভূগিয় ভূগিয়া ও অজীর্ণে 
স্লীগ হইয়া কোন রকমে প্রাণের প্রদীপটী জ্বালাইয়া রািয়াছ্ছিল, 
আজ তাহারই অসাধারণ শক্তি-পামর্ঘ্ের কথায় বিস্মিত হইতে 
হয়। ঢাকা সহরে অনুকূলের নাম কাহারো! অপরিচিত 
নয়। তাহার মোটর-রোখা ঢ|কা। সহরক্ প্রথম বিশ্মিত করিয়! 
€তোলে। বুক দিয়! ঠেলিয়। চলন্ত মোটর রোখা ইহার কৃতিত্ব । 
বছর কয়েকের নিয্মমিত ব্যায়াম-চর্চার ফলে অজীর্ণ রোগী অনুকূল 
আজ এমন শরীর-সামর্ঘ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি ঢাক] বিশ্ব" 
বিষ্ভালয়ের বি-এ ব্লশের ছাত্র ছিলেন। 
প্রীৰনমালী ঘোষ ও তাহার ভাই সরল 

বনমালী ঘোষ, গোবর বাবুর নামকরা শিষ্য ও খ্যাতনাম।, 


পালোয়ান। "ইনি গোঁধর বাবুর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়াছিলেন 
$২৭ 








জন্পুপ নাডলাল শারীর-্সম্প্্‌ 


এবং অনেকের সঙ্গে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কুত্তি লড়িয়াছ্টেন। 
ছার ছুই ভাষ্ প্রীহ্ধবী ঘোষ বি-এ ওক্রীপ্রকাশ ঘোষ বি-এস্লি ; 
এয়াও ভাল কুস্তিগীর। হৃধী ঘোষ ভার-উত্তোলনে ছুইবার 4১] 
9988] 75180111208 05৮ লাভ করিয়াছিলেন । 


ভ্রীধসম্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
, ফলিকাতাস্থ আহিরীটোলায় বসন্তকুমারেব পৈতৃক বাপ- 
ভঙ্থন। ইহার বয়স ২৩ বসর। সবেমাত্র মেডিকেল ইন্ষ্রিটিউট্‌ 
হইতে পাশ করিয়। বাহির হইয়াছেন। অথচ এই বয়সেই ইনি 
এত বিচিত্র রকমের নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চায় পারদণশত। লাভ 
করিয়াছেন যাহা বস্ততঃই গরধ ও গৌরবের বিষয়। বাল্যকাল 
হইতেই বসম্তকুমার ব্যায়ামচ্চায় "অভ্যস্ত | দাঁতে ও হাতে 
শিকল ছেঁড়া, ৬।৭ মন ওজনের কামানের গোলা শূন্যে ছুঁ'ড়িয়া 
'তবাহা ঘাড়ে ও পিঠে লওয়া, াত দ্বারা টার, তোল! ইত্যাদি 
'শক্জিজ্রটীড়ায় বসম্তকুমার' যথেষ্ট কৃত্তিত্ব দেখাইয়াছেন। বুকে 
হাঁতী তোল! ও গুরুভার প্রস্তর খগ্ড ধারণ কর! (প্রায় ৫০ মণ ) 
তাহার অন্যতম শক্কিক্রীড়া। চেয়ারে ঘাড় ও গোড়ালি রাখিয়া 
সমস্ত শরীর নাঁকোর মত করিয়া স্বীয় শ্যামাঁকান্তের ন্যায় বুকে 
পাথর চাপা দিয় তারি হাতুরীয় ঘা? মায়! হইয়াছে, বস্তকুমার 
ধৈর্য্য ।সকারে সহ্য করিয়াছেন। একাধিক মেটির খুঁড়ী ও 
রি ( মালগাড়ী ) একই দিকে ধাবমান হইলে ( মোটর গাড়ী 

/ 
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ব্যামামে বাড, 


81৫ খানা ও লরি ২ খানা ) টানিয়! রাখিতে পারেন। লোক 
বোথ্াই ২ খানা মহিষের গাড়ী ও ২৭ মণ ওজনের প্লোলাব 
বুকে লইতে পারেন। এতঘ্যতীত কতকগুলি' কৌতুকপগ্রদ 
বোমাঞ্চকর খেল। দেখাইয়৷ বসন্তকুমার কৃতিত্ব অর্ডন করিয়াছেণ। 
শায়িত অবস্থায় বসম্তকুমাব ৭ হাত চওড়া ও ১৬হাত লম্বা 





ভ্রীধফস্ত বন্দ্যোপাধ্যাধ--বুকে পাথর চপাইয়! তাহার উপর 
হাডুড়ির ঘ1 মারা হইতেছে 


একখানি মই পাঁয়ের উপর ধারণ করেন এবং উহ্বাৰ উপব ৮1১০ 
জন বালক উঠভিয। নানাবপ কসব€ করিতে থাকে । নাকের উপর 
একটি বাঁশ ধারণ বরেন--উহার অগ্রভাগে পাঁ-বাঁধা একটি বালক 
নানারকম কসর দেখাইতে থাকে । তীরের খেলা, বন্দুকের 
খেলা) ছোরাব খেল! ইত্যাদিতেও বসস্তকুমার অভ্যস্ত হইয়াছেন । 


৯১৯ 


তুষ্ণ বন্ড লাক শারীয-পম্প্্‌ 
বসস্তকুমার এক্ষণে শরীর-চর্চচা বিস্তারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। 
এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যায়াম-শালা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্]ায়াম 
শিক্ষা দিতেছেন। 
জ্রীযোড়নী কুমার গাঙ্গুলী 

কলিকাতা ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের ছাত্র । বিদ্বালয়ে 
পড়িষার সময় হইতেই ব্যায়াম-চর্চায় ইনি মনোনিবেশ করেন। 
ইনি দাত দ্বার! চারি মণ ত্রিশ সের ওজনের গুরুভার তুলিতে 
গপায়েন। ইহা ব্যতীত মোটর-রোখা, টালীভাঙ্গা, পেশী সঞ্চালন 
প্রভৃতিতে ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার বর্তমান বয়স 
২২ বগুসর। 


জ্রীদিগেন্দ্রচন্দর দেব 


ইহার বাড়ী মৈমনসিংহ জেলায়। মুক্তাগাছ। হাই স্কুল 
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া মৈমনসিংহ কলেজে 
পড়েন। এই সময়ে মৈমনসিংহের বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর শ্রীযুক্ত 
ধীরেঙ্গমোহন সেনের নিকট ইনি বিশেষ ভাবে ব্যায়াম-চর্চা 
করেন। বর্তমানে ইনি তিনখানি মোটর গাড়ীর গতিরোধ 
করিতে পারেন, বুকের উপর ১০৮ মণ ভার ধারণ করিতে পারেন, 
দেড় ইঞ্চি গোলাকার লৌহ্দগ্ড বক্র করিতে এবং এক হাতে 
দেড় মণ ভার উত্তোলন করিতে পারেন । এতদ্যতীত লাঠিখেলা, 
তলোয়ার খেলা, ধনুবিষ্ভা, সড়কি খেল প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ 


৯ তিহ 


ব্যাাসে বালী 
পারদশিতা লাভ করিয়াছ্েন। দুর্বৃত্তের হাত হইতে অসহায় 
রমণীদিগের উদ্ধার-কাধ্যে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও'াহস প্রদর্শন 
করিয়াছেন। বর্তমানে ইনি বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! 
কলিকাতায় আইন পড়িতেছেন এবং শরীর-চঙ্চা শিক্ষা দানে 
নিষুক্ত আছেন। ইহার শরীরের বর্তমান মাপ এইকপ-- 
উচ্চতা--৫*১ রি পা পুরোবাহু নিগার 
কটা-_-৩২; “; কক্জি-১৬ 


বানি ঘোষ 


সাঁতার কাটা একটা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম । পুর্বেব আমাদের 
দেশের প্রায় সকলেই ইহাতে অভ্যস্ত ছিল। পাড়া-গায়ের 
জলাশয় গুলি সন্তরণ-প্রিয় ছেলেমেয়ের দল মুখরিত করিয়া 
তুলিত। সহরের আবেষ্টনে এই সহজ আনন্দটি আমাদিঙ্সের 
নিকট হইতে দূরে চলিয়। গিয়াছিল। ইদানীং কলিকাতা, 
টাকা গ্রভৃতি বড় বড় সহরে এ বিষয়ে বেশ একটা সাড়া 
আসিয়াছে। আজ আমাদের পরম গৌরবের কথা, বাঙালী 
ছেলে প্রফুল্পকুমার দীর্ঘকাল সন্তরণে পৃথিবীর সকলের উপরে 
উঠ্িয়াছেন। প্রফুল্পকুমার ১৯৩০ সালের, ৩*শে অগাষ্ট 
শনিবার ভোর ৬ট! ৮ মিনিটের সময় কলিকাতা'র কর্ণ ওয়ালশ 
ট্যাঙ্কে ( হেঁছুয়া) সাঁতার কাটিতে নামেন। ক্রমাগত ৬৭ ঘণ্টা 
১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া মঙ্গল বার রাত্রি ১টা ১৮ মিমিটের 
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ভন্রপ বাঙলার শারীন্সম্পাদ, 


সময় জল হইতে উঠিয়া আসেন। তাহাকে কর্ণওয়ালীশ ট্যাঙ্ক 
২৭৪ বার পারাপার হইতে হইয়াছিল। 

এ যাবত এবিষয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান করিয়াছিলেন 
আর্থার রেজে! নামক এক ব্যক্তি_-৬২ ঘণ্টা ছিল তাহার 
সাভারের দৌড়। প্রফুন্পকুমার উনত্রিশ বতসর বয়স্ক পূর্ণ 
বুবক। ইতোমধ্যে তিনি বহুস্থানে সন্ভরণ-প্রতিষোগিতায় 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা আশাকরি, তাহার মাথায় 
বাঙালীর এই ঘশের মুকুট স্থায়িত্ব লাভ করুক। প্রফুল্পকুমার 
সম্প্রতি ইংলিশ চ্যানেল সম্ভরণ করিবার জন্য বিলাত ধাত্রা 
করিবেন সন্বল্প করিয়াছেন। 


৯৩৬ 


ডিল ও প্যাপেড, 


বাউলাদেশে শরীর-র্চা এক নবরাপ পরিগ্রহ করিয়াছে 
১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেমের পর হইতে ৷ কংগ্রেসের উক্ত 
অধিবেশনের দময় হইতেই ড্রিল ও প্যারেড বাঙালী যুবকদের 
প্রাণে এক নবচেতন। আনি্য়াছে । ব্যায়াম-চঙ্চার মধ্যে ড্রিলের মত 
এমনটি আর নাই। জাতীয় জীঘনকে পরিপূর্ণ ও শক্ত'সমর্থ 
করিবার এমন শিক্ষা আগ নাই। দ্নেশের সৌভাগ্য, আজ এদিকেও 
জাতির নজর পড়িয়াছে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে 
অভি অল্প সময়ে খেরূপ শ্ুসংহত ও সুশিক্ষিত ভলান্টিয়ার-দল 
গঠিত হইয়াছিল, উহাতে শাশ! ও ভরা! খুবই হয়। দেশের 
নাঁনাস্থানেইমাজ ড্রিলের চট্ট আরস্ত হইয়াছে; ুনিয়ন্্িত 
হইলে অদূর ভবিষ্যাতে দেশের এই শ্লান চেহার! বদলাইয়া দিতে 
পায়ে | এই কংচ্রেস উপলক্ষে ড্রিগ ও প্যারেডে মেয়েরাও বেরূপ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা! বস্ততঃই প্রশংসনীয় । 

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিগ্রলিয়ের ট্রেনিং কোর এবিষয়ে 
কিছু বিভু সাহাধ্ করিতিছে। আবার কিছুফাল মধ্যেই ড্রিল ও 
ব্ায়াশাদি উষ-ইংরে্জী বিষ্ভালপ়ের ছেলেদেরও অবশ্য-করণীয় 
বলিয়া পরিগনিত হইডেছে। ইহ! আশার কথা, সন্দেহ নাই। 


১০ 


মেয়েদের ব্যায়াম-চর্জগ 

“বাংলাদেশের শ্যাম্জ! যেয়ে গা (তোলো! গো, চোখ মেলো ? 

মেয়েদের ব্যায়াম-্টর্ায় এতদিন দেশ একেবারে উদ্দাদীন 
ছিল। আজকাল বাঙ্জায় নারী-জাগরণের একটা সাড়। আসিয়াছে । 
ইহায়ই ফলে আমাদের ঘৃটি জাতির অর্থ-চৈতম্য এই নারীসমাজের 
উপরেও পড়িয়াছে। এতদিন আঙ্গিনার পারিপাথিকের অধ্যে 
নারীর বর্গণ্ডী নির্দিষ্ট ছিল, আজ সেই গুহলক্ষীর আহ্বান 
আালিয়াছে, তাহাকে বিশ্বের কল কর্ম্মঘজ্জে যোগ দিতে হইবে । 
ঘরে ও বাহিরে, গৃহে ও সমাজে নারীকে আঙগ আপনার দানে ও 
কর্মে সকল শুন্তুতা ও দ্বীনত পুর্ণ করিয়! লইতে হইবে-_ জাতিকে 
পৰিপূর্ণ জীবনের আন্বাদ দিতে হছইবে। যে কর্ণপক্তি এতদিন 
সঙ্কীগ সীমার দ্বাস্থাহীন গণ্তীর ভিতরে আবদ্ধ ছিলা। আজ সেই 
নারীশক্তির কর্ণাপ্রোরণ! জগৎকে হুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে 
অগ্রসর হইয়াছে। তাই আজ তাহ।র দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার ্রীহীন 
কক্খালসার শরীরখানির উপর। 

শারীরিক শক্তি-সামর্্য লা করিয়া মনেহকে কম্রপটু করিবার 
সদ্য লারীসমাজে একটা সব এ্ুচেষ্টা আরম্ক হইয়াছে । ব্যক্তিগত 
ভাঁবে শরীরস্চর্চা অনেককালি হইতেই ধীরে ধীরে চবি আসিতে" 
ছিল] নেই স্বদেশীর যুগে বাঙলার মহিমম়ী বীরগাতি] ভ্রু 
সরলা দেবী ট্হার প্রথম প্রচলন করেন। তাহার প্রচেষ্টা শুধু 
বাঙলার পুরুধকে নব, রিনি নারীসমাঁজেও একট চেন! 

এজ, 


ব্যাজাসে হারল 


'্মানে। বীরাষীী সমিতি ইহারই ফ্া। ' তারপর বিগত কয়েক 
বছর হিন্দ-মুগ্লিম দাঙাহীক্সাম! ও নারী-নির্যাতন্র কলে বাঙ্গালার 
নায়ীসমাজ আপনার শারীর-সামথ্য' লাভের জগ্য একফাস্ত ভাবে 
'আতমনিয়োগ করিলেন, দেশের নানাস্থানে লাঠি, ছোরা, যু 
প্রভৃতি আত্মরক্ষার সহজ ও অব্যর্থ উপায়গুলি আয়ত্ত করিতে 
লাগিলেন। ইহারই ফলে অনেকগুলি মহিলা-প্রতিষ্ঠানে শদীর- 
চর্চা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। এবিষয়ে কলিকাতা 
দুই একটি মহিলা-প্রতিষ্ঠান ও ঢাকাঁর দীপালি সঙ্ঘ বিশেষ 
অগ্রবস্তী। মেয়েদের লাঠি, ছোরা, যুষুতনথ প্রভৃতি নিয়মিতভাবে 
শিখানে। হইয়৷ থাকে। 

বাঙালী মেয়ের শরীর-সাধনার এই নব উদ্ভম ও নৃতদ গতি 
জয়যুস্ত হোক্‌। 


৯৪ 


পর্রিশিষ্ 
সরল ব্যায়াম-প্রণালী 


আমাদের দেশের,প্রচলিত বুকডন ও তৈঠ₹ সকলের পক্ষেই 
করা সহজ । উহাতে শরীরের সর্ববাঙ্গেরই সঞ্চালন হয়। নি্গে 
কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়৷ বুঝাইয়। দেওয়া হইল। 


ব্যায়াম নং ১ (বুকডন) 

১। ক-চিত্রটির মত মাটিতে হাত ও পা এক এক হাত 
অন্তর স্থাপিত কর, পূর্ণ নিঃশ্বাস লও, দম বন্ধ রাখ এবং খ চিত্রটির 
মত অবস্থান কর। তারপর গ-চিত্রটির মত বুক নীচে নামাও 
এবং ঘ-চিত্রটির মত কোমর নীচু করিয়া ঘাড় ও বুক উচু করিয়া 
উক্ত অবস্থা লও এবং সাথে সাথে নিঃশ্বাস ছড়িয়৷ দাও । 

সময়-_প্রাত্যেক চালন। ৪ সেকেগু । 
বার-_৫ হইতে আরন্ত করিয়া ১০০ পব্যন্ত। 
ব্যায়াম নং ২ ( বৈঠক) 

২। দুই পা পরস্পর এক ফুট অন্তরে সরলভাবে দাড়াও, 
সম্মুখে তাকাও, পুরা নিঃশ্বাস লও, এবং সোজাভাবে উবু হইয়া, 
বস, সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্টাস ছাড় । এইরূপে করিতে থাক। 

সময়-_ প্রত্যেক বৈঠক ২ সেকেগু। 
বার--১০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত 


ঠ 


বাংলার বাহিরে বাঙালী ব্যায়াম-বীর, 


ব্যায়াম-বীর বর্ধাত বাবু 

বিহারের রাজধানী বীকীপুরে "ুরোগ্যান” নামে তত্রতা 
বাডালীদের একটি ব্যায়ামাগার আছে। প্রায় ষাট বহুসর পূর্বে 
ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহু বাঙালী যুবক ও বালক স্বাস্থ্য 
ও শক্তি লাভ করিয়া যশন্বী হইয়াছে । স্বর্গীয় অমরনাথ রায় 
এই ব্যায়ামাগারের অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। অমরনাথ 
১৮৬৫ খুঃ অনব্ধে পিতার কন্মস্থান মোঠিহারীতে জন্ম গ্রহণ 
করেন। পাটনার সার্ভে স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
ওভারসিয়।রি পদে নিযুক্ত হন। 

“পাটনায় অবস্থান কালে অমর বাবু শুরোগ্ভানে যোগদান 
করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একজন বলবান্‌ পুরুষ বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন।' একদিকে তাহার বিশাল বক্ষ, উন্নত 
গ্রীবা ও ললাট, দীর্ঘ সুগঠিত পেশল দেহ তাহার বীর্ধ্যব্যঞ্রীক 
শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া তীহাকে সুদর্শন করিয়। 
ছিল, অন্যদিকে তাহার ধীর-নআ অমায়িক প্রকৃতি তাহাকে 
আবালবুদ্ধ সকলের প্রিয় এবং বাঙালী বিহারী সকলের নিকট 
সম্মানিত করিয়াছিল। বাল্যকালে প্রতি বর্ষায় তাহার প্রায়ই 
ফোড়া হইত বলিয়া শুরোদ্ভানের সম্পাদক মজুমদার মহাশয় 
তাহাকে 'বর্যাতি' এই নাম দিয়াছিলেন। 

*প্রীয় কুড়ি একুশ বসর হইল, এলাহাবাদে একটি ভারত- 


১৬৪ 


বাংলার বাহিলে বাঙালী ব্যাস্সাম-বীর 


বর্ষীয় ব্যাযাম-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে ভাবতের নানাস্থান 
হইতে অনেক হিন্দু-মুসলমান-শিখ পালোয়ান এবং ইংরেজ গোরা 
স্বস্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎ 
কালীন নেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই 
নিখিল ভারতীয় মন্ল-ক্রীড়। প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য 
বাকীপুর হইতে বাঙ্গালী বীর বষাতিবাবুকে আপন খরচায় 
এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল পরীক্ষণীয় অন্যান্য 
যন্ত্রমধ্যে একটি স্প্রীং পিসটন বা চাপদণ্ড (9798 71900.) 
রক্ষিত হইরাছিল। যিনি এ পিস্টনে অঙ্কিত ১৯ পর্যন্ত ঠেলিয়। 
দণ্চটিকে ভিনরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিবেন, তীহারই জিৎ 
হইবে। কিন্তু পিস্টনে হাঁত না দিষ। কেবল বুক দিয়া বুকেবই 
জোরে ঠেলতে হইবে । কি পশ্চিমা পালোয়ান, কি শিখ, ক 
গোরা, উপস্থিত কেহই যখন সে পরীক্ষায় কৃতকাধ্া হইতে 
পাঁরিলেন না, তখন যুবক অমরনাথ অগ্রসর হইয়া পিস্টনে বক্ষ 
সংলগ্ন করিয়া! সবলে তাহা ১৯ চিহ্ন পর্যন্ত ভিবে প্রবেশ 
করাইয়া দিলেন। দর্শকমগ্লী আনন্দ-ধ্বনি ও প্রশংসাবাণীতে 
প্রদর্শনীস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। 

“ব্ধাতি বাবুবা চার সহৌদরে যখন আহার করিতে বসিতেন, 
তখন তাহাদের আহায্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। এক 
একজনের পাত্রে যে রুটির গোছা উপযু্পরি সাজাইয়। দেওয়। 
হইত তাহা পাত্র হইতে প্রায় ক পধ্যন্ত উচু হইত। 

“দুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের গৌরব চিরকৌমার্যযব্রতী 
নিরামিষ ভোজী বিমল-চরিত্র অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে 
পারেন নাই। তিনি বংশগত বহুমুত্র রোগে 5৫ বতসর বয়সেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হন।” 


১৬৬৮ 


ব্যায়ামে-বঃড্যলু” 


চিত্র ক 





খলরলন্যু ম্লাস-ঞাশালী 





ব্যাগে বাঙালী" 


ব্যায়াম নং ৩ 
৩। ড-চিত্রের মত ষোজা হইয়। দাড়াও, ই পা এক ফুট 
অন্তর রাখ, দুই হাত একভ্রে চির উ 


সোজা ভাবে উচু কর। তারপর 
নিঃশাস লও, পা হইতে কোমর 
পর্যন্ত শরারটি সোজাভাবে রাখিয়া 
শরীরের উপরিভাগ ধীরে ধীরে 
চিত্রটির মত বাঁকাইয়া হাতদ্বারা 
মাটি স্পর্শ কর এবং নিঃশ্বাস ছাড়। 
আবার পূর্ববাবস্থা গ্রহণ কর। 
সময়-্-প্রত্যেক চালনা ৩ সেকেঞ 
বার--১০ হইতে ১০০ পধ্যন্ত। 

এই কয়টি ব্যায়াম প্রত্যহ 
অন্ততঃ আধ ঘণ্ট। যোগ-সাধন।র মত 
নিষ্ঠার সহিত করিলে প্রত্যেকেই 
শক্তিশালী ও নীরেগ হইতে, 
পারে। 





ক্যাম্সাহেল লাধাল্রুপ নি স্্ম 


১। প্রত্যহ নিদ্দিষট সময় বায়াম রা উচিত, অনেক 
ব্যায়াম-গীর সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম বাদ দেন। 


গু 


বলে ব্যটামাস-ঞাণালা 


২1 ঘেকোন প্রকাব ব্যাধাম করা বা খেলার সম্য, কথা 
বলা বা শব্দ করা ঝু বাজে আলাপ কর! সম্পূর্ণ অনুচিত। 

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শৌচকম্মাদি করিবার পর খালি 
পেটে ব্যায়াম প্রকৃষ্ট । অনেকে অতি সামান্য কিছু খাবাব 
খাইয়া বাবাম করিয়া থাকেন। 

৪ ব্যায়াম কবিবার সময মুখ দিব! নিঃশ্বাস প্রন্থস গ্রহণ 
কর! সর্নিথ! বচ্জনীয় । নাসিকাদ্বাব। প।স-প্রশ্াস লইতে হয। 

৫1 ল্যাউট, কৌপীান, জাঙ্গিয। বেশ ভাল কবিযা পবিষা 


ব্যায়াম কর। ওচিত। লাউট বা বৌপিনাদি না পবিযা কখনও 
বাযাম কৰা উচিত নয় । 


৬। ব্যাধামাদি কবিবার সময় অম্বাভাবিক ভাব বজ্জনীয় । 
অনেকে ব্যায়ামেব সময দাত মুখ খিগাহযা থাকেন । উহাতে 
শরীরের স্থগঠন ও সুডৌল নস্ট কবিধা ফেলে । 

৭। উপযুক্ত পবিশ্রম না ভওয।| পর্ধান্ত এক দমে ব্যায়ান 
করা উঠ্তি। 

৮। সনম্ভবপব হইলে আয়নাব সামনে ব্যায়াম কবিলে উন্ননি 
দ্রুত ভহয়। গাকে। 

৯। ব্যায়াম কবিবার সময মন যেন বিক্ষিপ্ত না থাকে। 


শুধু নিজের শরাবেধ্ উপরই মনটিকে নিবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা 
উচিত। 


১০। জর্বেবাপরি নৈতিক চরিত্রের উপর বঠোব দৃষ্টি বাখা 
উচিত। ইন্দ্রিয়সংযম ও বাসপপ্রস্পব সাপেক্ষ ও সহায়ক । 


